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' লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি ১৮০৪ খাবে এসে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে ও 
সিংহলে এবং পরে -বংগদেশে কাজ করে। চার্ট মিশনারি 'সোসাইটি এবং 
ওয়েসলিয়ান মিশন এই সময়ে কলম্বো, ই্রাংকোয়েবর, স্থরাট, সীরাট, আগ্র। ও 
কলিকাতায় কাজ করে। বি ৮ 

এইসব বিশুদ্ধ মিশনারি কাজ ছাড়া -ষ্ান মিশনারিরা কোম্পানির সহ- 
যোগিতায় আরেক প্রকারের কাজের ভার নিয়েছিলেন। এই সময়ে মুরোপীয় 
সৈনিকগণের সেচ্ছাচার এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও নান! দুর্ঘটনার 
এবং মুরোপীয় পিতা ও ভারতী ন 


এদের 
আশ্রয় ও শিক্ষাদানের জন্য কোম্পানির উর্ধতন কর্মচারীদের সহায়তায় ও মিশনা- 
রিদের চেষ্টায় “চ্যারিটি স্কুলের” প্রতিষ্ঠা 


হয়। প্রধানত মান্রাজ, বোশ্বাই ও: 
কলিকাতা শহরে এগুলি স্থাপিত হয়েছিল। 2 85:77 20% 
মাদ্রাজে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রেঃ ট্রিভেন্সন কোম্পানির প্রোটেষট্যান্ট কর্মচারীদের 
সন্তানদের জন্য সেন্ট মেরিজ চ্যারিটি জুল স্থাপিত করেন. ১৭১৭ খানে 
দিনেমার মিশনারীরা এস-পি-সি-কের সাহাবে J 
বালকদের বিদ্যালয় স্থাপিত করেন 
গুদামে বিস্ফোরণের ফলে বহু দেশী 
ছেলেপিলেদের জন্ত শোয়ার্জ একটি চ 
পরে, মাদ্রাজ শহরে একটি “মেল” 
(১৭৮৬) প্রতিষ্ঠিত হয় । 
৫, হিসাবে সাহায্য করতেন, এস-পি-সি 


১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, ব্রিকুচিরপন্লীতে বারুদের 
বিদেশী সৈনিক হতাহত হয় ; ভাদের 
যারিটি স্কুল খুলেছিলেন! তার কিছুদিন 
(১৭৮৭) ও একটি “ফিমেল অফ যান এসাইলাম” 


এসাইলামের” প্রথম অধ্যক্ষ ( Director ) ছিলেন। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা 
দেওয়! হত এবং ম তার বিখ্যাত সর্দারপো্ডো-পদ্ধতির 


এই পদ্ধতি তিনি স্থানীয় গ্রাম্য 
পাঠশালার থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এর দারা প্রত্যেক শ্রেণির: ছাত্র নিয়ত 
বর সারার গরাত।/ উর ইতি অৰে, হওয়ায় 
ব্যক্তিগত পঠন হত, 


ঘাত্রেরা ফাকি দেবার স্থবোগ পেত না, একটি মাত্র শিক্ষকের 


য একটি পতুগীজ ও একটি তামিল, 


r 


+ 


সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত 


ভারতের শিক্ষা 


বারা বিদ্ালয়ের কাজ চালান সম্ভব হ’ত। পরে বেলের এই পদ্ধতি কিছু পরিবাতিত 
হয়ে ইংলণ্ডের স্থলে প্রযুক্ত হাত। 
".. বোর্বাইয়ে, ১৭১৯ সান রেঃ রিচার্ড কব গরিব প্রোটোষ্ট-মুরোপীয় 
ছেলেদের জন্য চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেন । : ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এস-পি-সি-কের 
দ্বারা ,আরেকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়! পরে এগুলি “এডুকেশন সোসাইটি”র 
বিযাল়গুনির সংগে একত্রে পরিচালিত হ'তে থাকে। 

কলিকাতায় প্রথম পারি রেলামি ও: রেঃ লংয়ের সহায়তায় চ্যারিটি স্কুল 
স্থাপিত হয় £/ এই স্কুল এস-পি-সিনকের তত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং ১৭৩১ 


সাধে এর বাড়ী তৈয়ারী হয়। প্রথমে এটি সাধারণের আলাল চনত 
- এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রি স্থুল সোসাইটির অধীন হয়ে যায়। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে 


বিলেতে তোলা চাদার টাকায় এংলিক্যান মিশনারীরা “দি ক্যালকাটা! চ্যারিটি 


স্থল স্থাপিত করেন। টি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এক বিশেষ কমিটির অধীনে এংলো- 
ইঞ্ডিরারদের শিক্ষার সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। নানা পরিবর্তনের পর এখন 


৯4১ 6; 4 4 ) 
পর্যন্ত "ক্যালকাটা বয়েজ” ও “ক্যালকাট। গাল স্বল” নামে ছুই শাখায় এর 
ৃ 25০ 
অস্ত, আছে 14 ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কর্নেল ক্লাইভ মাত্রাজের পান্তি কিয়েনগীওারকে 


09:49) বাংলা দেশে আমন্ত্রণ করে! একটি স্কুল খোলান | ১৮০০ স্ষ্টাব্দে 
। এটিক্রি স্কুলের সংগে মি লিত হয়ে যায়॥ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে “ফ্রি স্কুল সোসাইটি” 


নামে এক শিক্ষাসংসদ গঠিত হয় এবং তার দ্বারা “ফ্রি স্কুল” স্থাপিত হয়, যার নাম 
থেকে ফ্রি স্কুল ্রীটের উৎপত্তি. পরে এই স্কুল খিদিরপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং 
আজ পর্যন্ত “সেন্ট টমাস স্কুল” নামে বর্তমান আছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের 


মিশনারীদের নেতৃত্বে দরিদ্র খৃষ্টানদের জন্য ক্যালকাটা বেনেভোলেণ্ট সোসাইটির 


: , ইনটিটিউশন'স্থাপিত হয়েছিল এবং ওই সোসাইটি ক্রমে “ভ্যাট মেমোরিয়াল,” 


“লি মেমোরিয়াল” প্রভৃতি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে। 

এইসব বিঘ্ালয়গুলি। প্রথমে ধামিক ও বদানত ব্যক্তিদের দানে ও সরকারি 
হয়ে ক্রমে ফিরিংগি ও ইংগবংগীয় সমাজের সাধারণ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বর্তমানে এগুলি মিশনারি স্কুল হিসেবে বোর্ড অব 
এংলোইভিয়ান এডুকেশনের তত্তাবধানাধীন। এরা প্রধানত কেছ্িংজ পরীক্ষার 
জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করে কোন কোনটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্যতের পরীক্ষার 


ব্যবস্থাও করা হয়েছে। . এগুলিতে. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কিছু কিছু খৃষ্টবর্য 


সম্বন্বীয় শিক্ষাও দেওয়া হয় 
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~ 
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প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৬৪) সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ 
দ্বিতীয় সংস্করণ_কাল্তুন, ১৩৬৭3 মার্চ, ১৯৬১ 
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6. 2 ₹ ্রন্থকত্রীর অন্যান্য বই 


ভারতের শিক্ষা (প্রথম খণ্ড ) 
বাঙ্গাল! ভাষার শিক্ষা পদ্ধতি 


প্রকাশক- শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড 
জিজ্ঞাস 


১৩৩এ, রাসবিহারী আযাভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
শাখা কেন্্র-৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


xt 


স্থত্রপাত 
১৮১৩--১৮৩৩ 
মেকলে ও বেন্টিংক 
উইলিয়ম এডাম 
১৮৩৫--১৮৫৪ 
উডের ডিস্প্যাচ 
১৮৫৪--১৮৮২ 
হাণ্টার কমিশন 
১৮৮২-১৯০২ 
লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংস্কার 6 ৮৯৯), 
১৯০৫-১৯২১ 


১৯২১-১৯৩৭ 
১৯৩৭-১৯৪৭ (পরিকল্পনা ) 
5১৯৩৭-১৯৪৭ (পরিণতি ) 


৫ 


পৃষ্ঠাংক 
১-- ১৩ 
১১৬] 
২৮__ ৩৩ 
৩৪-__ ৪৩ 
88— ৫৩ 
৫৪__ ৫৯ 
৬০-_- ৭৯ 
৮০-- ৯৬ 
৯৭-_-১০৯ 
১১০--১২৫ 
১২৬--১৫৫ 
১৫৬---১৮৯ 
১৯০--২০৯ 
২১০_-২২০ 
২২১--২২৩ 


সূত্রপাত 


শিক্ষার ইতিহাসের যুগবিভাগের - অনুসারে ১৭৬৫ খুষ্টাব্ব থেকে আধুনিক 
যুগ গণনা করা হয়ে থাকে। এই যুগ পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
ভারতীয় শিক্ষার পাশ্চাত্ত্প্রভাবের স্থত্রপাত তার আগেই হয়েছিল । | 

বৃটিশ ইঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসার আগে এ-দেশে পোত গীজ, 
ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমার কোম্পানি এসেছিল এবং পোতুগীজ, ফরাসী ও 
দিনেমারেরা এদেশে কিছু কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। পোতু গীজ, ও ফরাসীরা 
রোম্যান ক্যাথলিক ছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের সংগে তাদের প্রভাব 
কমে যায়। অপরপক্ষে, দিনেমার কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব কোনদিন 
বেশি না থাকলেও তারা প্রোেট্টযাণ্ট হওয়ায় বৃটিশের শক্তির আওতায় ও 
সহায়তায় তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলতে থাকে ও পরে বুটিশের প্রচেষ্টার সঙ্গে 


মিশে যায়। 

পোহু'ীজেরা ভারতে পাশ্চান্ত শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। তারা গির্জা ও 
মিশনসম্পূক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভারতীয়দের জন্য, প্রাথমিক এবং ক্লষি ও. 
*শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাসমস্বিত অনাথালয়, উচ্চশিক্ষার জন্য জেম্বইট কলেজ ও পারি 
তৈরি করার জন্য ধর্মশিক্ষার সেমিনারী, এই চার রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
বস্থাপকদের মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়র 


হুলেছিল। প্রথম পোতুীজ শিক্ষাব্য 
ও রবাট-ডি-নোবিলির নাম প্রধান। সেন্ট জেভিয়র ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে 
আগমন করেছিলেন । 
বণিয়র তীর বিবরণে আগ্রায় সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 
জেন্গইট কলেজের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া পোতুগীজের। গোয়া, দামন, দিউ, 
বোস্বাই প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিল । ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে 
যে জেস্বইট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভারপ্রাপ্ত “রেক্টর” টমাস ট্টিফেন্স নামক 
একজন ইংরাজ ছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সেখানে সেন্ট এব্স্‌ কনভেণ্ট নামে 
আরেকটি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৬২০ ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে ও সালসেটে 


ভারতের শিক্ষা 


পোহুগীজ রুরেসিয়ান স্থল খোলা হয়। এইসব স্থলগুলিতে পোতুগীজ ও আঞ্চলিক 
ভাবা ও সধর্মের মূলস্থত্র শেখান হ’ত আর কলেজে তর্কশান্্ ও ধর্তত্ব, লাটিন 
প্রভৃতি পড়ান হ ত। é 

জেঙ্বইট মিশনারিরা ভারতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত (করেন এবং 
ভারতীয় ভাষাসমূহের বই ছাপান। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এ'দের 
পাঁচটি ছাপাখানা ছিল। টান 

ষোড়শ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে করাসীরা কারিকল, পন্দিচেরি, মাহে, য়েনাম, 
চন্দ্গর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে” ভারতীয় শিক্ষকগণের দ্বার: মাতৃ- 


র করেছিল। পন্দিচেরির মাধ্যমিক 


হ’ত। এই শিক্ষা ধৰ্মনিধিশেষে বিতরণ করা হস্ত এবং শিক্ষার মান উচু ছিল। 
ওলন্দাজ মিশনারিরা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দিতে সিংহলে কাজ করেন | এরা 
ভারতের সংগে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং হিন্দমুসলমানদের মধ্যে খুব 


প্রচারের জন্য আগ্রহশীল ছিলেন শা, কেবল ক্যাথলিকদের প্রোটেষ্্যাপ্ট করতে 
চাইতেন । 


| 2 দিনেমার মিশনারি প্রধানডঃ বুটিশের সংগে যুক্ত থেকে কাজ করেন, সেই 
. প্রসংগেই তাদের বিষয় আলোচন। করা হবে । 


বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ খষ্টাব্দের 
বংসরের জন্য ভারতে ব্যবসায় করবার সনন্দ পায় 
থেকে ভারতবর্ষে কাজ করতে থাকে। 


গুলির অনুকরণ করে এবং রোম্যান ক্যাথলিক প্রতিদন্্ীদের প্রভাব ত্রাস করবার 
ইচছাডেই প্রথম শিক্ষা ও ধর্মের প্রচার করতে আঁ করে: 


|| 
১৬১৪ খৃষ্টাব্দের এক পত্রে (Dispatch) এই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারত- 


1১) প্রচারের জন্য কোম্পানির ব্যয়ে ধর্মশিক্ষ। 
দেবার প্রয়োজনীয়তার “কথা প্রকাশ 


করেন এবং তদনুসারে কয়েকজয ভারতীয় 
বষ্টানকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়াও হয়| ক্যাপটেন বেষ্ট নামক এক সাহের 
“এরূপ একজনকে নিয়ে গিছিলেন এবং শ্বয়ং রাজা প্রথম জেম্দ্‌ তার দীক্ষার, 


সময়ে তাকে “পিটার” নাম দিয়েছিলেন । এ লোকটির তার পরের ইতিহাস 
জানা যায়না । কোম্পানির পান্রিদের ভারতে ধর্মপ্রচারক্ষম করার জন্য ১৬৩৭ 
্বষ্টাব্দে আর্চ বিশপ লর্ড অক্সফোর্ডে এক শিক্ষাব্যবস্থার অনুষ্ঠান 'করেন উক্ত 


1 


৩১শে ডিসেম্বর প্রথমে ১৫ 
এবং সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম 


।শিক্ষাবিষয়ে এরা পূর্বগামী কোম্পানি- 


{ 


El 


ut 
1 


স্থানে ডাঃ ফেলেরও এক পরিকল্পনার কথা জানতে পারা যায়; কিন্তু এই হা 
কোনটিই সাফল্যলাভ করতে পারে নি। 

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কতৃপক্ষের লিখিত আরেকটি পত্রে প্রকাশ করা 
হয় যে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে খব্ধর্ম প্রচারের জন্য ওৎস্ক্যনিবদ্ধন তীর 
তাদের জাহাজে মিশনারীদের ভারতে আগমনের পূর্ণ যোগ দেবেন। 

এইরূপে দেখা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দিতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বহুলভাবে 
মিশনারিদের সহায়তা নিতেন এবং শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ব তাদের ওপর দিয়ে 
অর্থসাহাধ্য ও অন্যান্ত প্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । 

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফোট সেন্ট জর্জের (মাদ্রাজ) কুঠির এলাকায় পোত গীজ ও 
বৃটিশজাত ফিরিংগি এবং কিছু কিছু ইংরেজ কর্মচারীদের ছেলেপিলের জন্য 

“কোম্পানির ইস্কুল” খোলা হয় £ এই বিদ্যালয়ে ফিরিংগি নামে পরিচিত পোতুগীজ 
ও আঞ্চলিক ভাষার এক প্রচলিত মিশ্রসংস্তরণ ব্যবহৃত হত। ক্রমে অন্তান্ত 
দুয়েকটি কুঠির এলাকায় এইরূপ ইস্থল খোলা হয়। প্রথম প্রথম এগুলিতে কেবল 
যুরোগীয় কর্মচারীদের ছেলেপিলেরা পড়ত, পরে কিছু ভারতীয় কর্মচারীর সন্তানেরাও 
প্রবেশাধিকার পেয়েছিল এবং ভ ভারতীয়দের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল । 
এই কোম্পানির কুঠির ইস্ুলগুলিকেই ভারতে বৃটিশ ইঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম 


শিক্ষামূলক কাজ বলা খায়। 
১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ নতুন ক'রে দেওয়ার সময়ে তাতে নির্দে 


দেওয়া হ’ল থে কোম্পানির পাঁচশত টনের অধিক ভারবাহী প্রত্যেক জাহাজে ও 
ভারতের প্রত্যেক কুঠিতে একজন ক'রে পাদ্রি রাখতে হবে ।, যে-সমন্ত “জেন্ট» বা 
ভারতবাসী কোম্পানির ক্রীতদাস, চাকুরে বা এজেন্ট হবে তাদের প্রোটেট্য রি নল 
নীষিত করার জন্য এইসব পাল্রিদের পক্ষে তৎকালে বহুপ্রচলিত পোুগীজ ভাষা ও 
ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক হ’ল এবং কোম্পানির 
সেনাবাসে ও বড় বড় কুঠিতে বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হল। 

উক্ত নির্দেশগুলির ফলে অষ্টাদশ শতাব্দিতে ভারতে বুটিশপ্রচারিত পাশ্চাত্ত্য- 
শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক বুদ্ধি পায়! বস্তুত, সপ্তদশ শতান্দিতে এই ব্যবস্থার 
কু্রপাত হ’লেও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এর প্রক্কত ইতিহাস গণনা করা যায় । 
ভারতে প্রথম বৃটিশ মিশন ছিল * “সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব ক্রিশ্টান 
নলেজ,” বা সংক্ষেপে “এস-পি-সি-কে” |: এই মিশন ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
প্রথমে দিনেমারদের মিশনদের সংগে কাজ আরন্ত করে। 

॥ 


৩ 


ভারতের শিক্ষা! 


অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম থেকে দিনেমার মিশনারিরা ভারতবর্ষে কাজ 
করতেন। এরা প্রোটেষ্া্ট ছিলেন বলে’ অনেক সময়ে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির সহযোগিতায় ও তার এলাকায় কাজ করতেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে 
জাইগেনবন্স (2192907১812) ও প্রশো। (Plutschau) নামক ছু'জন দিনেমার 
মিশনারির নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের ট্রানকোয়েবরে কাজ আরম্ভ হয়। এ'রা 
ভারতীয়দের জন্য পোতুগীজ ও তামিল ভাষার শিক্ষাব্যবস্থা ও নিউ টেষ্টামেন্টের 
তামিল ও তেলেগু অনুবাদ করিয়েছিলেন । ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ছাপাখানা ও ১৭১৬ 
খৃষ্টাব্দে শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দুটি “খৃষ্টান? 
বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। 

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে জাইগেনবাল্পের মৃত্যুর পর শুলজ (Schult) এসে তার 
স্থান নেন। শোয়ার্জ (Schwartz) আসেন ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭৯৮ 
খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দির বৃটিশ শিক্ষানীতি বহুলভাবে তার 
দ্বারাই গঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রচেষ্টার জন্ত কোম্পানি ছাড়া 
দেশীয় রাজগণের কাছ থেকেও কিছু কিছু সাহায্য আদায় করতে পেরেছিলেন। 
একবার বৃটিশ কোম্পানি ও হায়দ্রাবাদের নবাবের" মধ্যে দৌত্যকার্য করার ফলে 
নবাব তাকে অর্থদবারা পুরন্কত করেছিলেন, সেই অর্থ তিনি তার বিদ্যালয়ভাগারে 
দান করেন। তাছাড়া তাঞ্জোরের রাজা এবং আর্কটের নবাবও মিশনারিদের 
শিক্ষাপ্রচেষ্টায় সাহায্য করতেন । ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তার, কোম্পানির মুসলমান 
ও ‘কাফের’ কর্মচারীদের ছেলেদের শিক্ষার ১৭টি বিদ্যালয় খুলেছিলেন। ধর্মশিক্ষা। 
ধর্মশিক্ষ। দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এবং অভিভাবকদের আপত্তির 
কারণে এই বিগ্ভালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেতনা 


বিশেষ যত্রশীল ছিলেন না। এরা সাধারণের শিক্ষার মাধ্যমরূপে, তামিল ভাষার 


ব্যবহার করতেন বলে' নিজেরাও তামিল শিখতে ৷ জাইগেনবাগ্ন তামিল বাইবেল 
ও ব্যাকরণ করেছিলেন, তামিল অভিধানও. রচিত হয়েছিল, ফেব্রিকস্‌ তামিব 
'্তবমালা লিখেছিলেন, গুল তৈলেগু ভাষায় বাইবেলের অস্থুবাদ করেন।, 

লয় ও শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখান হত এঁদের আঘিক 
অবস্থার কথা আগে উল্লেখ করা৷ হয়ে 


এ'র। এস-পি-সি-কের কাছে অৰ্থসাহায্য পেতেন 


ভারতের শিক্ষা ৫ 


প্রথম বৃটিশ মিশন এস-পি-সি-কে ১৭১১খ্বষ্টাব্দে মান্রাজে ছাপাখানা স্থাপিত 
করে ও ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তার দ্বারা নিউ টেষ্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 
১৭২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে দিনেমার মিশনারিদের কার্যকলাপ এর হাতে এসে. পড়ায় 
তারা এস-পিসি-কের কর্মচারী হয়ে পড়েন। এই সোসাইটির অধীনে তারা 
মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, কুড্ডালোর, পালমকোটা, ত্রিরুচিরপল্লী প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে 
কাজ করেন। কথিত আছে যে তারা দশ হাজার ভারতবাসীকে ব্ষধর্মে দীক্ষিত 
করেছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষের দিঞ্কে আরো কয়েকটি বৃটিশ মিশন ভারতবর্ষে 
এসেছিল | এই সময়ে উত্তরভারতে মিশনারি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু এ'রা 
মাদ্রাজের মিশনারিদের মত সরকারি সহায়তা পেতে পারেননি। কলকাতার 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মিশনারিদের সাহায্য করা দুরে থাক যতদুর সম্ভব 
বাধা দিতেন । 

ব্যাপটি্ মিশনারীরা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে আসেন ও কিছুদিন 
ঘোরাফেরার পর কোম্পানির বিরোধিতার ভয়ে দিনেমার এলাকা শ্রীরামপুরে 
নিজেদেব প্রতিষ্ঠিত করেন। এ'রা যাতায়াতও অনেক সময়ে আমেরিকান ও 
দিনেমার জাহাজে করতেন | এদের মধ্যে-প্রথম ও প্রধান উইলিয়ম কেরি 
১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন।, ১৮০০ খুষ্টাবে 
মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন 
ও অল্প সময়ের মধ্যেই নিউ টেষ্টামেণ্ট ৩৬টির বেশী ভারতীয় ভাষায় অনুদিত 
হয়ে প্রকাশিত হর। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তার! দশ হাজারের বেশি ছাত্র 
সমন্বিত অন্ুন ১১৫টি বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন। সেগুলির অধিকাংশই 
কলিকাতার সীমানার থেকে তিরিশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই সময়ে 
তাদের একটি ছূর্ঘটনাও ঘটে । ১৮০৬ খ্বষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ভেলোরে 
সিপাহীদের বিদ্রোহ হওয়ায় ধর্সপ্রচার সম্বন্ধে কোম্পানি সাবধানতা অবলম্বন 
করে, “নিরপেক্ষতার” নীতির ঘোষণা করেন। তারই এক বৎসর মধ্যে, ১৮০৭ 
খাবে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশে তাদের ধর্মের নিন্দা 
করে প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং তাতে দেশবাসীর মধ্যে আলোড়ন দেখা 
দেয়। কলিকাতার কোম্পানির কতৃপক্ষ এই কারণে এদের কান্জকর্ম বন্ধ করতে 


উদ্ধত হ’ন কিন্তু দিনেমার মিশনারীদের মধ্যস্থতায় বহু কষ্টে এরা আত্মরক্ষা 


করেন । 


ভারতের শিক্ষা 


ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের দান প্রভূত প্রথম প্রথম কোম্পানির 
সরকরর নির্দেশে কাজ করলেও পরে এরা সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে টেনে এনে- 
ছিলেন এবং দেশে শিক্ষার একটি মান স্থাপিত করেছিলেন। প্রথম কিছুদিন 
অবৈতনিক শিক্ষাদানের দ্বারা শিক্ষার চাহিদাও এ'রাই বাড়িয়েছিলেন। 

কোন সময়ে কোম্পানির কতৃপক্ষ যে মিশনারিদের সহায়তা ভিন্ন অন্য কোনে। 
শিক্ষামূলক কাজ করেননি তা নয়। 

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ও কোম্পানির উ্ধতন কর্মচারী স্তর 
উইলিয়ম জোনস এসিয়ার ইতিহাস, 


অঙ্ুসন্ধান করার জন্য কলিকাতায় “রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি” স্থাপিত করেন । 


১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রেসিডেন্ট মিঃ সলিভ্যান শোয়ার্জের পরিকল্প- 
লামুযায়ী ও তারই উদ্ছোগে তাঞ্জোর, রামনদ ও শিবগংগায় ইংরেজির মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনটি স্থূল স্থাপিত করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষ সরাসরি এগুলির ভার নেন এবং বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড সাহায্য বরাদ্দ 
করেন! প্রথমে এগুলিতে ইংরেজি, অংক, তামিল ও বর্ম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। 
পরে কোম্পানির অধীনে আসার পর, কোম্পানি ধর্মশিক্ষার অনুমোদন না করায় 
ধের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায় এবং বাইবেল গ্রন্থ সাহিত্যরূপে পঠিত হ'তে থাকে। 


বাংলা দেশেও এই সময়ে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু তাদের 
প্রকৃতি ভিন্ন ছিল। 


বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। এখানে 
15৩75), কোরাণীয় ধর্মত ১ পাটীগণিত, তর্কশান্ত্ ও 
ব্যাকরণ পড়ান হস্ত। 


১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এরজন্য বাৎসরিক তিরিশ হাজার টাকা 
বরাদ্দ ছিল, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১১৪০ 


১৫৩৭২ টাকা ব্যয়ে নূতন বাড়ি তৈয়ারি হয় ১ 
কিন্তু এই মাত্রাসা জনপ্রিয় হয়নি, 


ছাত্র পড়ত। 


* জোনাথান ডানকান বেনারসের 
এখানে মন্থুর বিধানের অনুসারে শিক্ষা দেওয়া 


ভারতের শিক্ষা ৯ 


হ’ত। ১৮১১ খুষ্টাব্ব থেকে এই কলেজ এক সরকারী কমিটির দ্বারা পরিচালিত 
হতে থাকে । ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ২৭৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত, তাদের মধ্যে 
২৪৯ জন ব্রাহ্মণ এবং বাকি বিভিন্ন উচ্চ জাতের হিন্দু ছিল। 

এই কলেজগুলির প্রতিষ্ঠার এতিহাসিক কারণ নির্দেশ করা যায়। ১৭৭৩ 
খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং আইন দ্বারা একজন গভর্ণর ও চারজন “কৌসিলী” নিয়ে বুটিশা- 
ধিরুত ভারতের শাসন ব্যবস্থা হয়! ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নূতন “ইণ্ডিয়া এক্ট” প্রচলিত 
হওয়ায় রেগুলেটিং এক্টেরও সংশোধন হয়। এই সংশোধনে হিন্দুদের হিন্দু ও 
মুসলমানদের ইসলামীয় আইনানুসারে বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরজন্য “জজ- 
পণ্ডিতের” বা জজকে আইন বুঝিয়ে দেবার লোকের দরকার হয়। সেই প্রয়োজন 
মেটানই ওই কলেজটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য | তাছাড়া ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে 
সন্থষ্ট করা, পূর্বগামী মোগল সম্রাটদের অন্নুকরণ করা এবং প্রাচ্য জ্ঞানের প্রতি 


বাস্তবিক আকর্ষণকেও এর উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরা বায়। 
১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় “ফোট উইলিয়ম কলেজের” প্রতিষ্ঠা 


করেন | এখানে বৃটিশ সিভিলিয়নদের ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় ভাষাসমূহ 
এবং হিন্দু ও ইসলামীয় আইন শিক্ষা দেওয়া হত। ডাঃ কেরি, মিঃ কোলক্রক, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিঘাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এর সংগে জড়িত ছিলেন এবং এখানকার 


পণ্ডিতগণ বাংল! গগ্ঠসাহিত্যের প্রভ্ুত উন্নতি সাধন করেন । 
"এই সময়ে কলিকাতায়, ইংরেজি শিক্ষার চাহিদার ফলে কোম্পানিও মিশনা- 


রিদের স্থুলগুলি ছাড়া কতকগুলি ব্যবসাদারি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অসুস্থ বা 
আহত, সামান্য বৃত্তিভোগী সৈনিকগণ দারিদ্র্যের লাঘবের জন্য স্কুলগুলি খুলত। 
পায়জামা-বেনিয়ান পরণে, হাতে বেত, সাহেব মাষ্টার মোড়ার ওপর পা তুলে 
চেয়ারে বসত, ছাত্রেরা মোড়ায় বসে পড়া করত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর্চারেরও 
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ হোমস্‌ ও মিঃ গেলার্ডের ‘একাডেমি’ খোলা হয়েছিল। ১৭৮৮ 
সালে মিঃ ব্রাউন হিন্দুসস্তানদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় এবং মিঃ ম্যাকিনন ছেলে- 
মেয়েদের জন্য “ক্যালকাটা একাডেমি” খুলেছিলেন। এরাটুন, শেরবোর্ণ, কৃষ- 
মোহন বসু, শিবু দত্ত প্রভৃতি এই ধরণেম আরো অনেক শিক্ষকের নাম পুরাতন 
কাগজপত্রে পাওয়া যায়| 
*_ এই নোতুন সাহেবি শিক্ষা থেবে মেয়েরাও বাদ পড়েনি। মেয়েদের প্রথম 
স্কুলের কাল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও অনুমান করা যায় যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মিসেস 
হজেসের স্কুলই প্রথম । তিনি নাচ ও ফরাসী ভাষা শিখিয়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন 


So ভারতের শিক্ষা 


করেছিলেন। তাছাড়া মিসেস পিটস্‌, মিসেস স্যাভেজ, মিসেস লসন, মিসেস 
ডুরেল, মিসেস কোপল্যাগু, মিসেস পাইন প্রভৃতি মেমসাহেবের স্কুলের নাম জানতে 
পারা যায়ি। 

অষ্টাদা শতাব্দী ইংলণ্ডে লিবারেলিজম্‌ ব। উদারপন্থী আদর্শের অভ্যু্থানকাল। 
এই সময়ে বার্ক প্রভৃতির বক্তৃতায় দাসক্র ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জনমত গ'ড়ে 
উঠছিল। দরিদ্রের শিক্ষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল এবং সরকার কতৃক জন- 
শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকৃত না হ’লেও ধর্মসম্প্দায় ও অন্যান্য লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
দ্বারা লোকশিক্ষার আয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এইসব আন্দোলনের প্রভাব বৃটিশ 
কোম্পানির ভারতীয় নীতির ওপরও পড়েছিল। চার্লস গ্রাণ্ট (১৭৪৬-১৮২৩ ) 
ছিলেন এই প্রভাবের বার্তাবহস্বরূপ । তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে প্রচুর 
অর্থোপার্জন করেন! দুইবার কিছুকাল করে’ এদেসে বসবাসের পর ১৭৯০ সালে 
স্থায়িভাবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বই বচন! করেন 


তার নাম—“Observyations on the state of society among the Asiatic 


subjects of Great Britain, .particularly with respect to their 


morals and on the means of improving them.” সংক্ষেপে একে গ্রাণ্টের 
“অব্জারভেশন” বলে অভিহিত করা হয়। 

এই গ্রন্থে দেশের লোকচরিত্রের অতি হীন চিত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি 
বলেছেন যে বংগদেশে সত্যবাদী, সাধুপুরুষ দুর্লভ, সর্বাংশে চরিত্রবান পুরুষ 
অপ্রাপ্য এবং দেশপ্রেম হিন্দুস্থানে অজ্জ্রাত। এরূপ অবস্থার কারণস্বরূপ বলা 
হয়েছে যে হিন্দুরা অজ্ঞ বলে ভ্রান্ত এবং তাদের ভুল কোনদিন দেখিয়ে দেওয়া 
হয়নি। গ্রাণ্ট আলোক ও জ্ঞানদানের দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করতে 
চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মাতৃভাষার” মাধ্যমে শিক্ষার প্রচার সহজ এবং 
ইংরেজির মাধ্যমে তা, কঠিন হ'লেও ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া! উচিত 
কারণ ইংরেজির জ্ঞান এদেশের লোকের সামনে দেশবিদেশের জ্ঞানভাগ্ারের 
দ্বার উন্মুক্ত করে’ দেবে। ইংরেডিশিক্ষার ব্যবস্থার একটা, পরিকল্পনাও তিনি 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বে প্রদেশগুলির বিভিন্ন অংশে অবৈতনিকভাবে 
ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য অল্প ব্যয়ে স্থাপিত বিগ্বালয়ের পরিচালনা করতে 
হবে। সেইসব কেন্দ্রে শিক্ষিত হিন্দুগণ সজাতীয়দের ইংরেজি শেখাবে। 


গ্রাণ্ট আরো বলেছেন যে দেশের লোকে ইংরেজি শিখলে এদেশে রাষ্ট্র পরিচালনারও 
অনেক স্থবিধা হবে। 


ভারতের শিক্ষা ১১ 


এই গ্রন্থ লিখবার পর গ্রান্ট ই ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতবাসিগণের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য: আইনত বাধ্য করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। 
তার এই প্রচেষ্টায় তীর সঙ্গে মিঃ উইলবরফোর্স নামক এক প্রসিদ্ধ দানশীল” 
সমাজসেবী ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গ্রান্টের সংগে এক ধর্মসম্পদায়ভূক্ত 
ছিলেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডের পার্লামেপ্টের সভ্য হয়ে দাসত্ব 
প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ও ভারতীয় ব্যাপারসমূহের বিষয়েও 
আগ্রহাস্সিত ছিলেন।  গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনি কোম্পানির ওপর শিক্ষাদানের সর্ত 
স্থাপিত করতে চেষ্টা করেন। ; 
ইঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে যে সনন্দ নিয়ে ভারতে 
ব্যবসা করছিল, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেটি নৃতন করে গ্রহণ করবার সময় আসে। 
এই সময়ে মিঃ উইলবরফোর্স শিক্ষাবিষয়ে কোনো বাধ্যতামূলক সর্ত তার 
অন্তভূক্ত করাবার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে হাউজ অব কমন্সে এক 
প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবে ছিল বে সর্বপ্রকার ন্যায় ও যুক্তিসংগত উপায়ে 
বৃটিশাধিকৃত ভারতসাত্রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থ ও সুখের উন্নতি করাই বৃটিশ 
আইন সভার বিশিষ্ট ও আবশ্যিক কর্তব্য এবং এই কর্তব্যের পালনের জন্া 
এমন, উপায়সমূহ অবলম্বন করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে কাধিক জ্ঞানের 
প্রচার ও নৈতিক উন্নতির উপায় হয়। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে যারা 
এই লোকসেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে গিয়ে ভারতে গিয়ে অবস্থান করতে চাইবে 
তাদের যেন আইনত যথেষ্ট কুযোগ ক্থবিধা দেওয়া হয়। সংগে সংগে শিক্ষার 
জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়ে দেবার চেষ্টাও হয়। } 
এই প্রস্তাবটি হাউজ অব কমন্সে গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু এর নির্দেশগুলি 
কোম্পানির নূতন সননোর অন্তভূক্তি না হওয়ায় কার্যকর হতে পারেনি। 
কোম্পানির কতৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে'অর্থ নৈতিক যুক্তি দেন যে এত অধিক ব্যয়ে 
লিপ্ত হবার মত প্রচুর আয় তাদের হয় না এবং ধর্মসমন্ধীয় যুক্তি দিয়ে বূলেন 
বে বুটিশের দ্বারা ষ্টানভাবাপন্ন ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে স্থাপিত করতে 
চাইলে লোকে বিদ্রোহ করবে। 
তারপর মিঃ গ্র্যা্ট ১৮০২ খাবে পালমেন্টের সভ্য এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোট অব ডিরেক্‌টসে'র চেয়ারম্যান হ'ন। তখন 
থেকে তিনি পালামেন্টের ভেতরে ও বাইরে ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে জনমত 


গঠন করতে থাকেন। 


২ ভারতের শিক্ষা 


আদৌ কোম্পানির সরকার এদেশবাদীদের অসন্ত? করার, ভয়ে পান্রিদের 

তাদের ধর্মে বথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতে দিতে চাইতেন না, তদুপরি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে 

_ ভেলোরের সিপাহিবিদ্রোহ ঘটে। চুল ও- পোষাকের রীতির পরিবর্তন এবং 
বন্দুকের টোটায় চবির ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদক্বরূপ সিপাহিরা বিদ্রোহী 
হয়েছিল ; হিন্দু-মুসলমান উভয়েই মনে করেছিল যে ওই ব্যবস্থার দ্বারা ধর্মহানি 
ঘটবে । ওই বিদ্রোহ দমন করা হল বটে কিন্তু তারপর থেকে কোম্পানি তার 
ধর্মসম্বন্ধীয় নীতির বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকলো | ১৮০৭ 
খৃষ্টাব্দে তরীরামপুরের মিশনারিদের ধর্মপ্রচারজাত অসন্তোষের ফলে কোম্পানি আরো৷ 
তটস্থ হয় এবং ১৮০৮ খৃষ্টান ধর্মসহ্ধীয় নিরপেক্ষতার নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারকার্ধে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। 

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টো ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি প্রাচ্য-বিগ্ভার 
প্রতি অন্থুরাগশীল ছিলেন। ১৮১১ খুষ্ঠাবের ৬ই মার্চ তিনি একটি “প্রস্তাব” 
(Dispatch) লিখে প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থন করেন। তিনি লেখেন যে ভারতবাসীদের 
মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে শেষ 
পর্যন্ত মূল্যবান গরন্থগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে বাবে। প্রাচীনকালে রাজা, রাজন্ত ও 
ধশিবর্গ বিদ্ধার বেরূপ সমাদর করতেন বর্তমানে তার অভাব ঘটায় এরূপ অবস্থা 
হয়েছে।. তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে বিগ্ান্থরাগী, বিঘোৎসাহী ইংরেজ জাতি বে 
হিন্দুদের সাহিত্যের যত্ব নিতে পারেনি সে অতি লজ্জার কথা। এই বিষয়ে অবশ্য 


করণীয় কাজের মধ্যে তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রথমেই কলিকাতা মাদ্রাসা ও, 


বেনারসের সংস্কত কলেজের পুনর্গঠনের এবং নদীয়া'ও ভোরে সংস্কত কলেজ 
ভাগলপুর» জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার দরকার। 
এই ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় বে এই সময়ে ইংরেজদের মধ্যে ভারতীয়গণের 
শিক্ষার স্বপক্ষে যে মত গঠিত হচ্ছিল তার ছুট বিশিষ্ট ধার! ছিল। গ্রান্ট ও 
মিশনারিগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচার চাইছিলেন আর কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারিগণ প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থন করতেন 
এই সময়ে কোম্পানির সনন্দ প্রতি কুড়ি বছরে নোতুন করে নেওয়ার নিয়ম 
তদইসারে ১৮৯৩ খুষ্টাবদে সেটি আবার বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে স্থাপিত 
হয় এবং তখনকার বধিত জনমতের সহায়তায় সনন্দের ৪৩ ধারায় এক শিক্ষাবিষয়ক 
স্থত্র নিবদ্ধ করা হয । তাতে বলা হয় যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিকল্পে, 
ভারতীয় পঙ্ডিতগণের উৎসাহদানে এবং বুটিশের ভারতসাআজ্যের অধিবাসিগণের 


ছিল। 


ভারতের শিক্ষা ৃ্‌ বি 


মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও উন্নয়নকল্পে কোম্পানি, অন্যান্য দাবী মেটাবার পর, 
বাৎসরিক অন্্যুন একলক্ষ টাকা ব্যয় করবে। 

মিশনারিদের ভারতে আসার পথ স্থগম করার জন্য এই সনন্দের অপর অংশে 
কোম্পানিকে তাদের আগমনে সর্বপ্রকার সহায়তা করতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। 

এইভাবে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ই ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ ভারতের শিক্ষার 
ইতিহাসে এক নবধুগের সুচনা করল। ) [ও 

এই সুগান্তসীষায় দীড়িয়ে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার 
পরিণতির আলোচনা, করলে দেখা বায় যে শিক্ষাদাতৃগণের তিনটি পক্ষ ছিল” 
কোম্পানির সরকার, মিশনারি ও শিক্ষাব্যবসায়ী। এর মধ্যে মিশনারিদেরই 
উৎসাহ ও উত্ম বেশি ছিল এবং মাঝে মাঝে ধর্মপ্রচারের অতিরিক্ত উৎসাহে বিপদ 
ঘটালেও মোটামুটি ইংরেজ যুগে ভারতীয় জনশিক্ষার পথপ্রদর্শকের সম্মান এদের 
প্রাপ্য । 
শিক্ষার মান সম্বন্ধে বলা যায় যে ছুয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভিন্ন মান অত্যন্ত নিচু 
ছিল। 'অৱিকাংশ বিগ্াল়েই প্রাথমিক শিক্ষার বেশি দেওয়া হ’তনা। তবে 
কয়েকটি এমন বিগ্ধালয়ও ছিল যেগুলিকে আমাদের মাধ্যমিক বিগ্ভালয় ও কলেজের 
সংগে তুলন৷ করা বায়। ,এই মানের আবার কোন স্থিরতা ছিল নাঃ শিক্ষার 
কোনো নির্দিষ্ট স্তরবিভাগ ছিল না বলে? স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন আদর্শের শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হ'ত। 

পাশ্চাত্ব্যশিক্ষার ব্যান্তি অতি সংকীর্ণ ছিল; কেবলমাত্র বৃটিশ সাত্রাজ্যের 
প্রধান প্রধান শহরে ও সন্নিকট গ্রামে মুষ্টিমেয় লোকে এই শিক্ষা লাভ করতে 
পারত । 

শিক্ষার প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য বর্মপ্রচার ও ব্যবসাবাণিজোর সৌকর্ষ হলেও 
বাস্তবিক বিগ্োখসাহিতা ও পরোপকারবৃততির প্রমাণও প্রচুর পাওয়া বায়। ইংরেজ 
প্রাচ্যবিদগণ ভারতীয় এঁতিহের নুপ্তরত্রোদ্ধার ন।' করলে এবং আীরামপুরের 
মিশনারিরা ও ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতগণ বাংলা গণ্থকে রূপ ন৷ দিলে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ।, 


১৮১৩-১৮৩৩ 


১৮১৩ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দের শিক্ষাস্থত্রের দ্বার! এাণ্ট 
ও উইলবরফোর্সে'র আন্দোলনের সমাপ্তি হ'ল, ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষাদান 
কোম্পানির অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে ধার্য হ’ল, এবং এক বৎসরে নির্ধারিত-পরিষাণ 
অর্থব্যয় বাধ্যতামূলক হ'ল । এই তিন কারণে এই সময় থেকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
'একধুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারন্ত বলে ধরা হয়ে থাকে । 

এই সনন্দের নিয়মান্থসারে প্রতি বৎসর দশ হাজার পাউণ্ড বা একলক্ষ টাকা 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য নিদি হ’ল; কিন্তু এই সময়ে ধারা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
শক্তিশালী ছিলেন তাদের মধ্যে শিক্ষার নীতি ও প্রক্কতি সম্বন্ধে মতৈক্য ছিল ন!। 
ওয়ারেন হেষ্টিংদ ও জোনাথান ডানকান প্রাচ্যশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, 
লর্ড মিণ্টো৷ তার ৯৮১১ খৃষ্টাব্দের পত্রে সেই মতই প্রকাশ করেন। তাছাড়। মিঃ 
প্রিন্সেপ ও.মিঃ উইলসন প্রাচ্যবিদ্ভার পক্ষপাতী ছিলেন । 

অন্যদিকে চার্লস গ্রান্ট ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন এবং মিশনারির। 
নিয়ন্তরে মাতৃভাষা ও ওপরের স্তরে ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। 

তৃতীয় পক্ষে বোথাইয়ের লর্ড এলফিনষ্টোন এবং মাত্রাজের মনরে। বিশ্বাস 
করতেন যে আঞ্চলিক মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশবাসীর শিক্ষা হওয়। উচিত৷ ' 

এরমধ্যে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্্যবাদী এই দুই দলই প্রধান ছিল। যার। 
আরবী, ফার্সী, সংস্কতাদি প্রাচ্য ভাষার মাধ্যমে প্র।চ্যবিগ্ার উচ্চশিক্ষার প্রচারের 
পক্ষপাতী ছিলেন তার! প্রথম দলের ও ধারা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য 
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তার! দ্বিতীয় দলের 


/ 
অন্তু ক্ত ছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ্যের শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব ধার! 
করতেন তাদের দল এই সময়ে বেশি শক্তিশালী হয়নি, তাছাড়৷ বে সামান্য অর্থ 
শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ হয়ে 


ছিল তাতে কোনো ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার 
কল্পনাও করা যেত না 


১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের শিক্ষাস্ত্রের ভাষাও দ্যর্থবোধক ছিল; “সাহিত্যের 
পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি” বলতে প্রাচ্য বা পাশ্চাজ্জ কোন সাহিত্য বোঝায় ; “ভারতীয় 
পপ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষকতার” ব্যাপারে যে-সব ভারতবাসী প্রাচ্য-বিগ্ভায় পারদর্শী 


তাদের, না ধার। ইংরেজির উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন দের বোঝায় এবং “বিজ্ঞান 


ভারতের শিক্ষা রী 


শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন” বলতে প্রাচীন প্রাচ্য বা আধুনিক পাশ্চাত্য কোন 
বিজ্ঞান বোঝায় £ সে-সব কথা ওই শিক্ষান্ত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়নি । 

ফলত প্রাচ্য ও পাশ্চান্তবাদীরা ওই স্থত্রগুলিকে নিজ নিজ মতান্থ্যায়ী ব্যাখ্যা 
করতেন, কিন্তু সরকারি মত যে এই সময়ে মোটামুটিভাবে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে ছিল 
তা ১৮১৪ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত কোর্ট অব ডিরেক্টর্সে'র 
নির্দেশ (9191) থেকে জানা যায়। উচ্চাতীয় হিন্দু পর্ভিগণ পাশ্চাত্ত- 
শিক্ষার বশীভূত হ'তে রাজি হবেন না এই যুক্তিতে এই পত্রে ইংরেজি কলেজের 
প্রতিষ্ঠার বিরোধিত! কর! হয়েছে এবং বল! হয়েছে যে ধারা স্বগৃহে শিক্ষাকেন্দ্ 
স্থাপন করে’ চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন তাদের সন্মানচিহ্নদানে 
ও মাঝে মাঝে অর্থপাহার্যের দ্বারা সেই ক্ষেত্রেই উৎসাহিত করতে হবে। 

তাছাড়া এই পত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচ্যবিগ্ভার উপযোগিতা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হয়েছে। লেখা হয়েছে থে সংস্কতভাষায় ধর্ম ও ব্যবহারশাত্রের 
এবং প্রত্যেক শ্রেণির লোকের কর্তব্যপালনের নির্দেশসমন্িত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ 
আছে ধারা সরকারী বিচার বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকবেন তাদের পক্ষে 
এগুলি অবশ্যপাঠ্য; এই ভাষায় ওষধ, ওষধি এবং চিকিৎসায় সেগুলির প্রয়োগের এমন 
গ্রন্থরকল আছে বেগুলি পাঠ করা যুরোপীয় চিকিংসকগণের পক্ষেও বাঞ্নীয়ঃ এবং 
জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রেরগ্রনথগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিফারসমূহের সংযোজন 
দ্বারা ভারতীয় পণ্ডিতগণ ও সরকারি মানমন্দির, পূর্তবিভাগ প্রস্থতিতে নিযুক্ত 
যুরোপীয় কর্মচারিগণের মধ্যে যোগস্থত্স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য 

. সাধনের জন্ উক্ত সরকারী বিভাগসমূহে নিযুক্ত যুরোপীয় 'কর্মচারিগণের সংস্কত 

শিক্ষার ও তার জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিকদানে ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিয়োগের কথা৷ 
বলা হয়েছে। 

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত প্রচলিত গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থার কথাও এই পত্রে নিবদ্ধ 
করা হয়েছে! নির্দেশ দেওয়’ হয়েছে যে গ্রামের গুরুগণকে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ ও 
অন্ঠান্ দানের দ্বার! পালিত করার যে সামাজিক ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা অনু 


রেখে তাদের সবার্থক্ষা করতে হবে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে 


সরকারি অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান করতে হবে । 
তৎকালীন গর জেনারেল লর্ড ময়রা ( ১৮১৩-২৩ ) উক্ত নির্দেশলাভের পর 


এক পত্রে (১৮১৫) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। রাষ্টিক শক্তিলাভের 
পর শিক্ষাব্যবস্থাকেই শাসক্বগের প্রথম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে এবং স্থশীসনের 


5৬ ভারতের শিক্ষা 


ভিত্ি্বরূপ হুশিক্ষার প্রদারকল্পে তিনি তিন অংশে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা 
করেন £__প্রথম, উচ্চ প্রাচ্যশিক্ষার প্রচার, দ্বিতীয়__গ্রাম্য পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ও 
ভৃতীয়__প্রতিষ্টিত বিগ্ভালয়গুলির পুনর্গঠন। গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগিতার 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে গ্রামের শিক্ষকগণ অতি অল্প বেতনে দোকানি জমিদারি 
হিসেবের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এদের সহায়তা ও বিগ্ভালয়গুলির মানো- 
নয়নের দ্বার দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া তিনি প্রত্যেক 
জিলার হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের জন্য শিল্প-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন৷ 

দুঃখের বিষয় এই বে ওই পরিকল্পনাগুলির একটিও কাজে পরিণত হয়নি । 
এই সময়ে কোম্পানির সরকার গুর্খা, পিগুারি ও মারাঠাদের সংগে যুদ্ধবিগ্রহে 
ব্যস্ত থাকায় ১৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেন নি। 
অপর পক্ষে কোম্পনির দ্বারা কিছু করা হয় নি বলে’ শিক্ষাক্ষেত্রে বে কিছুই 
ঘটেনি ত| নয়। বৃটিশ মিশনারির1 বহুলভাবে ও ভারতীয় নেতৃগণ কিছু কিছু 
অংশে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিচালিত করেছিলেন । 

১৮১৩ খুষ্টাব্দের নোতুন সনন্দে শিক্ষাস্থত্র ভিন্ন বৃটিশ মিশনারিদের ভারতে 
আগমনের ও কার্যকলাপের বাধ। দূর করার জন্য অপর একটি সুত্র নিবদ্ধ হয়েছিল । 
তার ফলে তার। অনেক সহজে ও অধিক সংখ্যায় এসে এদেশে কাজ করতে 
পেরেছিলেন। 

' লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভারেও রবাট মে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে টু'চুড়৷ ও 
তার আসপাশে ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করেছিলেন! এই এক-শিক্ষক 
বিদ্যালয়গুলি ডাঃ বেলের ( Lancastrian ) পদ্ধতিতে পরিচারিচালিত হ’ত। 
এগুলিতে বহু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র পড়তো এবং লর্ড হেষ্টিংস এদের জন্য 
মাসিক ছয়শত টাকা৷ সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 
এদের ৩৬টি বিদ্যালয় ছিল এবং সেগুলি মাসিক ১৮০০২ টাক সরকারি সাহায্য 
পেত। এ বৎসরে রবাট মের মুত্যু হয়, কিন্ত পিয়ন ও হালি নামে অপর 
দুইজন তার স্থান গ্রহণ করে’ বাঁকিপুর, কালনা,, বহরমপুর, চন্দননগর, শ্যামনগর, 
ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। দক্ষিণভারতেও এ'রা ব্যাপক- 
ভাবে কাজ করেছিলেন | - 

শ্রীরামপুরের মিশনারির। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও তার আসপাশে আরো 
কুড়িটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এদের ছাপাখানা, থেকে বহু বিদ্যালয়পাঠ্য 
ও অন্যান্য বাংল। এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বই প্রকাশিত হ’ত। তাঁদের 


ভারতের শিক্ষা রং 


পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ” ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত 
হয় এবং ওই সালেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচারের ও ভারতীয় খষ্টান 
মিশনারিদের প্রস্তুতির জন শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপিত হয়। এটি বৃটিশ ভারতের 
প্রথম মিশনারি কলেজ | ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার সরকারের আইনের ক্ষমতায় 
ওই কলেজ ডিগ্রি বিতরণ করতে আরম্ত করে। 

চার্চ মিশনারি সোসাইটি ১৮১৩ খুষ্টাব্বের আগে থেকে কলিকাতা মান্রাজ ও 
বোদ্বাইয়ের কাজ করতো । ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ছুয়াট বর্ধমানে দশটি. বাংলা 
স্থল খুলে প্রায় হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই স্কুলগুলিতে ছাপান 
পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হ’ত। এই মিশন আগ্রা, মীরাট, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানেও 
কাজ করে। 

দি সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন্‌ অব দি গস্পেল্স্‌ (8. 2. ৫. ) ১৮২০, 
খৃষ্টাব্দে শিবপুরে, কলিকাতার প্রথম বিশপ রেভারেও মিডন্টনের নামে “বিশপদ্‌ 
কলেজ” স্থাপিত করে! খৃষ্টান যুবকদের সজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া এবং 
হিন্দুমুসলমানদের ইংরেজি শেখানো এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল। 

দি স্কচ মিশনারি সোসাইটির রেভারেও জন উইলসন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বোদ্বাইয়ে 
আসেন, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন এগ্ডাস-ন মান্রাজে ও আলেকজাওার ডাক, কলিকাতায় 
আলেকজাগার ডাফের মতামত এই যুগের শিক্ষাগতে অত্যন্ত প্রভাব 


আসেন। 

বিস্তার করছিল। তখনকার মিশনারিদের প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিতে যথেষ্টসংখ্যক 

ছাৱ ছিল এবং উনের নিন ও বাতীত লিজা পেরে লোক ই 
তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাকে 


ধর্ম গ্রহণ করছিল বলে" 
উচ্চশ্রেণির মধ্যে ধর্ম প্রচারের বনত্বরূপ বলে! গ্রহণ করেন কেননা তীর বিশ্বাস 
ছিল যে ওই শিক্ষার প্রত্যেক শাখা হিন্দুবিশ্বাসের একেক অংশকে ধ্বংস করে? ক্রমশ 
“হিন্ুত্বের বিরাট বীভৎস দেহকে” নঃ করে! ফেলবে। তার আশা ছিল যে 
সমাজের উচ্চশ্রেণির লোকে খুষটধর্ম গ্রহণ করলে ক্রমশঃ তা সমাজের নিয়তর স্তর- 
সমুহের মধ্যে “চুইয়ে” পড়বে । তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে: কলিকাতায় “জেনারেল 
এসেম্ব্লিজ ইন্টিটিউশন্” স্থাপিত করেন। এই প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক ছিল এবং 
এখানে ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্যশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক ধর্মোপদেশ দেওয়া হ'ত. . 
ধর্ের প্রচার আসল উদ্দেশ্য হ’লেও এখানকার লৌকিক শিক্ষার মান উঁচু ছিল 
এবং ডাঃ ডাফ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ছাত্রদের “পলিটিক্যাল ইকনমিক্স” শেখাতে 

ঁ ধর্মনাশভয়ে ভীত হলেও অতি অল্পদিনের 


আরম্ত করেন। হিন্দুসমাজের নেতৃব 
ভা--২ 


১৮ ভারতের শিক্ষা 


মধ্যে এই বিদ্যালয়ে এক হাজার ছাত্র হ'ল। কালক্রমে এটি বর্তমান স্কটিশ চার্চ 
কলেজে পরিণত হয়েছে। ৪ 

এই সময় থেকে ভারতে মিশনারি বিদ্যালয়ের সংখ্য! ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং মিশনারি শিক্ষার '্বর্ণযুগের’ প্রারভ্ত এখন থেকেই গণনা করা 
হয়। এই সময়ে মিশনারির! ভারতের কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রেখে গেছেন শ্রীরামপুরের কেরিসাহেব বাংলা গগের 
জনকরূপে খ্যাত এবং এবং এখানকার ছাপাখানা থেকে, শুধু বাংলায় নয়, 
ভারতের বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত হয়ে ভারতীয় গদ্যের ও প্রয়োজনীয় সাহিত্যের 
অভাব দূর করেছিল। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিগ্যালয়পাঠ্য বইও ছাপা 
হ'ত। তখনকার দিনে বাংলায় ইস্কুলের বই ছিল না, বর্ণপরিচয়ের: পর 
সাধারণ কাব্যাদি পড়ানো হ ত, সেগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুপযোগী ছিল এবং 
রুচির দিক থেকেও যে ছেলেদের যোগ্য ছিল তা নয় প্রথম বাংল! সংবাদপত্র 
“সমাচারদর্পণ”ও এই গিশনারিদেরই দান। J এ 

বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বহু গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপন করে' 
মিশনারিরা প্রাথমিক শিক্ষার একটি নূতন মান স্থষ্টি করেছিলেন এবং বাংলায় 
পাঠ্যপুস্তক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বই রচনা করে' প্রমাণ করেছিলেন যে বাংলাভাষা 
শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহারযোগ্য । বস্তু, এই ব্যবহারযোগ্যতাও তারাই 
গড়ে’ তুলেছিলেন। রর 

ধর্মপ্রচার তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'লেও তার! শিক্ষাবিস্তারকে প্রচারের 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে’ দেশের লোকের পক্ষে ধর্মকে অগ্রাহা করেঃ 
শিক্ষাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্ত, তখন তার! ্বধর্মপ্রচারোদেশ্যে 
হিন্দুধর্মের অচলায়তনে আঘাত করেছিলেন বলেই হয়ত! সনাতনধর্স সচেতন হয়ে 
নূতনের সমন্বয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছিল। 

মিশনারিদের ওই শাখায়িত প্রচেষ্টার তুলনায় ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রচেষ্টা 


সামান্ত হ’লেও প্রারস্তর্ূপে নগণ্য নয়। এই প্রচেষ্টার একটি বিশেষ লক্ষণীয় 
বস্তু এই যে এতে ভারতবাপিগণের 


দিয়েছিলেন। 

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম উল্লেখযোগ্য ভারতীয় প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া বায় । ওই 
সালে রাজা রামমোহন রায়» ডেভিড হেয়ার, মিঃ হেরিংটন প্রমুখ ব্যক্তিগণের 
উৎসাহে একটি সমিতি গঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন চীফ. জট্টিস স্তর হাইড 


সংগে অনেক ইংরেজও সমানভাবে যোগ 


ভারতের শিক্ষা ১৯ 


ইঞ্টের বাড়ীতে এর অধিবেশন হয়। এর সভ্যদের অধিকাংশই ভারতীয় ছিলেন 
এবং হিন্দু সন্তানদের এশিয়া ও যুয়োপের ভাষা সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বন্তবিজ্ঞানের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষাধিক টাকা চাদা সংগ্রহ করে ১৮১৭ 
খৃষ্টাব্দে এই সমিতির দ্বারা “কলিকাতা বিগ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উচ্চমানের 
ভাষা ও সাহিত্য এবং আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিবিজ্ঞান, 
প্রাক্কত দর্শন, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় পড়ান হস্ত। ১৮১৯ খ্্টাব্দে 
এই কলেজের নাম “হিন্দু কলেজ” হয়, তখন এখানে সত্তরটি ছেলে পড়তো ৷ 
১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, বিজ্ঞান পড়াবার উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনবার ও অধ্যাপকের 
বেতনের ব্যয়নির্বাহের জন্য জি-সি-পি-আই এই কলেজে অর্থ সাহায্য করে এবং 
১৮২৪ খুষ্টাব্ব থেকে নিয়মিত সরকারি সাহায্য পাওয়ায় এর ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এর ছাত্র সংখ্যা ৪২১ হয়েছিল | ১৮৩১ খুষ্টাব্দের জি-সি-পি-আইএর 
রিপোর্টে, দেখা যায় যে এখানকার ছাত্রদের মতো ইংরেজিভাষা, সাহিত্য ও 
বিজ্ঞানের পারদর্শিতা মুরোপের বিশ্ববিদ্ধালয়েও কচিৎ দৃষ্ট হ'ত, কিন্তু সংস্কত ও 
ফার্সীভাষার শিক্ষ! বাদ পড়ায়. এখানে বিজাতীয় ভাবের আধিক্য ছিল। তথাপি 
. এই কলেজ শিক্ষিত সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করেছিল এবং দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ও 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে শিক্ষালাভ করেছিলেন । হিন্দু কলেজের ডিরোজিও বাংলার 
সাংস্কৃতিক নবজাগরণের উদ্বোদ্ধাদের মধ্যে একজন ছিলেন । এই তরুণ অধ্যাপক 
১৮২৬ থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করে’ ছাত্রদের মনে সাহস ও স্বাধীন 
অন্ুসদ্ধিতসার ভাব জুগিয়েছিলেন। তাঁর উগ্র বিপ্লববাদ দেশের লোকের সহ হয়নি 
বলে’ কর্মজীবনের প্রভাতকালেই তার স্থর্য অস্তমিত হয়। তারপর ডাঃ টাইলর, 
ডিকেন্স, পিটার গ্রাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাপকের! নাম করেছিলেন। রিচার্ডসন 
সংস্কারক ছিলেন না, সেক্সপীয়রের অদ্ভুত অধ্যাপনার জন্য তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। 
এক সময়ে হিন্দু কলেজ ও সংস্কত কলেজ একই বাড়িতে বসতো। মাঝে রেলিং 
গেঁথে দেওয়া সত্বেও দুই দলের ছাত্রের মেলামেশা ঘটতো আর হয়তো এখানেই লক 
হিউম-বেকনের সংগে ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণের আদান-প্রদানে বাংলার রেনেসশসের 
পরবর্তী সামগ্রস্থময় রূপের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সংস্কত কলেজের ছাত্র 
বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন হিন্দু কলেজের রামগোপাল ঘোষ, রসিকরুষঃ মল্লিক, 
কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রহ্ৃতি। তীর সংস্কারস্পৃহার কতটা এই সাহচর্ষে উদ্ধ,দ্ধ 
হয়েছিল তা কে বলতে পারবে? ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ “প্রেসিডেন্সি কলেজ” 


নামে ভারতের প্রথম সরকারি কলেজে পরিণত হয়। 


২০ 


পুস্তক প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে “কলিকাতা স্কুল বুক সোলাইটি” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বড়লাটপত্রী মার্শনেন অব. হেষ্রিংদ এর সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। ১৮২১ 
খৃষ্টাব্দে এই.সমিতি সরকারের কাছ থেকে ৭০০০২ টাকা এককালীন দান ও মাসিক 
পীঁচশত টাকা সাহাব্য পায়। এই সময়ের মধ্যে এদারা সাধারণ বিদ্যালয় পাঠ্য- 
পুস্তক, আরবী পাঠ্যপুস্তক, সংস্কত ব্যাকরণ, জ্যোতিৰ, রসায়ন, প্রাকৃত দর্শন, 
বিস্থচিকারোগ প্রভৃতি বিষয়ে ৩৮টি বিভিন্ন বই প্রকাশিত ও সেগুলির ১,২৬, 
৪৪৬ খণ্ড প্রচারিত হয় এবং সমিতি তার মূলধনের ওপর শতকরা কুড়িটাকা 
লাভ করে। 

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সংগঠিত 
হয়। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে’ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ. ইংরেজি ও প্রীথমিক' 
বাংল! শিক্ষার প্রচার করা এদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির 
অধীনস্থ ১১৫টি বিদ্যালয়ে ৩৮২৮ জন ছাত্র পড়তো এবং এর কগিগণ সেগুলির 
তন্বাবধান, পরীক্ষাগ্রহণ ও পুস্তকবিতরণ করতেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওই স্কুলগুলির 
জন্য মাসিক পাঁচশত টাক সরকারি সাহায্য বরাদ্দ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ওই 
সাহায্য কোট অব. ডিরেক্টসে'র দ্বারা স্বীকৃত হয় । হাওয়েলসাহেব একে ভারতীয়, 
জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ডিরেক্টরদের প্রথম দায়িত্ব স্বীকৃতি বলে” অভিহিত করেছেন, 
কেন না এর পূর্বে কেবল উচ্চশিক্ষার জন্যই অর্থ সাহায্য করা হ'ত) কিন্ত 
মিশনারিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত সরকারি সাহায্যের কথা গণ্য করলে এই 
অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না। এই সমিতি পাঠশালার গুরুমশায়দের জন্য একটি 
শিক্ষকশিক্ষণ বিছ্ভালয়ও স্থাপিত করেছিল। ১৮৩৩ খাব পর্যন্ত এই সমিতি 
সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে। (১৮২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়েও “বোদ্বে নেটিভ স্কুল 
সোসাইটি” নামক একটি অনুরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেক দিন সাফল্যের সংগে 
কাজ করেছিল )। 

॥ ১৮২৩ সষ্টান্দে ডেভিড হেয়ার কলিকাতায় ছুটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেছিলেন । 
এর একটিতে বাংলা ও অপরটিতে ইংরেজি পড়ানো হ ত। স্র্যোদয়ের পর থেকে 
বেলা নটা পর্যন্ত ও অপরাহ্ছে সাড়ে তিনটে থেকে স্বর্যান্তকাল পর্যন্ত বাংল এবং 
বেলা সাড়ে দশটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত ইংরেজি বিদ্যালয় বসতো। সময়ের এরূপ 
ব্যবস্থার ফলে ইংরেজি ও বাংলা ছুই স্থুলে একসংগে পড়া যেত এবং দেখা গেছিল 
যে প্রায় প্রত্যেক ছাত্র ইংরেজি পড়তে চাইত । ঃ 


ভারতের শিক্ষা ২১ 


১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মিশনারি প্রভাববজিত লৌকিক শিক্ষার প্রচারের উদ্দেশ্যে 
গৌরখোহন আদ্য উত্তর কলিকাতায় ওরিয়েপ্টাল সেমিয়ারি স্থাপিত করেন। বিশুদ্ধ 
ইংরেজি শেখাবার জন্ত তিনি ভাল ভাল যুরোপীয় ও ঘুরেশীয় শিক্ষক খুজে এনে 
নিযুক্ত করতেন এবং একবার এক রুরোশীয় শিক্ষকের সন্ধানে ঝড়-জলের মধ্যে 
হুগলি পার হ'তে গিয়ে প্রাণ হারান। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রসিদ্ধ হেডযাষ্টার 
হ্রম্যান জেওফ্রে রিচার্ডদনের সমসাময়িক ছিলেন। তার আমলে এই বিদ্যালয় 
জনপ্রিয়তায় হিন্দুকলেজের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং অনেকে তাকে শিক্ষকহিসেবে 
ডিরোজিও ও রিচার্ডলনের সমশ্রেণীয়রূপে গণ্য করেন। 

“স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও এই সময়ে এইরূপ সমিতি সংগঠনের প্রচেষ্ট৷ দেখা যায়| 
ব্যাপটি্ঈ মিশনের পাদ্রিগণের অনুরোধে মিসেস পীয়ার্স ও মিসেস লনের 
বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর! বাঙালি বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ায় 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে “ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি” (The Female Juvenile 
Society. for the Establishment and. Support of Bengali Female 
9০,০০5) স্থাপিত হয়। ওই বংসরই ওই সমিতির প্রথম “জুভেনাইল স্থুল” 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে আরো অন্তান্ত স্কুলও খোলা হ'তে থাকে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এর 
আটটি বিঘালয় ছিল এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ২০টি। এই সোসাইটি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 
“বেংগল ক্রিশ্ডান স্থূল সোসাইটির” মহিলাবিভাগে পরিণত, হয় এবং ১৮৩২ 
খৃষ্টাব্দে “দি ক্যালকাটা ব্যাপটি্ ফিমেল স্কুল সোসাইটি” নাম নেয়। এর বিদ্যালয়- 
গুলিতে বাংলার মাধ্যমে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং ইরেজি পড়ানো! হ’ত 
না। খুধর্মের তত্ব এদের শিক্ষার অংগীভূত হওয়ায় উচ্চশ্রেণির হিন্দু বালিকারা 
বিদ্যালয়গুলি ছেড়ে দিতে থাকে । ধ 
__ লগ্ুনের “বৃটিশ এও ফরেন স্কুল সোসাইটির” দ্বারা প্রেরিত হয়ে কুমারী 
মেরি-এন কুক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসেন এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটির 
সহায়তায় কলিকাতার কয়েকটি স্থানে বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপিত করেন। ১৮২৪ 
খৃষ্টাব্দে তার তত্বাবধানে ২৪টি বালিকাবিগ্ভালয় ছিল। ওই বৎসর তিনি বিবাহ 
মিসেস উইলসন হন এবং বেংগল লেডিজ সোসাইটির ( Ladies Society 
for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity) প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা তীর স্কুলগুলির ভার তার ওপর স্থান হয়। এই স্থুলগুলিতে অবৈতনিক শিক্ষা 
দেওয়া হ’ত এবং ভালো ছাত্রীরা সিকি, আধুলি ও শাড়ি পুরস্কার পেত। রাজা 
বৈঘনাথ রায়ের বদান্ততায় লেডিজ সোসাইটির সেল চর 
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করে? 


২২ ভারতের শিক্ষা 


তার গৃহনির্সাণ (১৮২৭ খবঃ) হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, এই বিদ্যালয়ের “মনিটর: বা 
শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষণশিক্ষার কিছু ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত এর 
কার্যকলাপের ইতিহাস পাওয়া যায় এবং বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের গৃহে স্কটিশ চার্চ 
' কলেজের শিক্ষণশিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে ! 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কয়েকজন মুরোপীয় মহিলা “লেডিজ এসোসিয়েশন” 
( The Calcutta Ladies Association for Native Female Education ) 
স্থাপিত করেন। প্রথমে এটি লেডিজ সোসাইটির অনুপূরক সমিতিরূপে গণ্য হলেও 
পরে জানবাজার ও ইটালী অঞ্চলে ছয়টি বালিকাবি গ্ালয় স্থাপিত করে। 
শ্রীরামপুরের ব্যাপটি্ মিশনারিদের স্্রীশিক্ষাপ্রচারের কাজের কথাও উল্লেখ- 
যোগ্য। প্রথমে স্বয়ং উইলিয়ম ওয়ার্ড মিশনের স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের ভার নিয়ে বহু 
বালিকাবিগ্ভালয়ের স্থাপন করেন এবং তার আদর্শে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে 
্্ীশিক্ষায় উৎসাহী হ'ন। এই বিগ্ভালয়গুলিতেও অবৈতনিক বাংলা শিক্ষা এবং 
উত্তম ছাত্রীদের সিকি, আধুলি ও শাড়ি পুরস্কার দেওয়া হ'ত । পরে এদের অবস্থার 
অবনতি ঘটে এবং ১৮৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দের উইলিয়ম এডামের রিপোর্টে শ্রীরামপুরের 
ব্যাপটিই মিশনের মাত্র দু’টি বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আগে বলা হয়েছে যে ১৮২৩ খৃষ্টানদের আগে শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানির স্বকৃত 
নূতন প্রচেষ্টা বিশেষ কিছু হয়নি। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পুনায় একটি সংস্কৃত কলেজ ও 
১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ‘নেটিভ’ ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য একটি “মেডিকেল স্কুল” 
স্থাপিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই প্রচেষ্টাহীনতা দূর করলেন অস্থায়ী গভর্ণর 
জেনারেল মিঃ এডাম । ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই স-পার্ধদ বড়লাটের দারা 
“জেনেরাল কমিটি অব. পাব্লিক ইন্সট্রাকশন” ( সংক্ষেপে জি-সি-পি-আ|ই ) নামে দশ 
জন সভ্যসম্বলিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত এক কমিটি গঠিত হয় । মিঃ প্রিন্সেপ, 
মিঃ উইলসন প্রভৃতি দশজন ইংরেজ সিভিলিয়ান এর সভ্য ছিলেন। মিঃ উইলসন 
ছিলেন অধ্যক্ষ | এই কমিটিতে একজনও ভারতীয় ছিলেন না। এর অধীনে 
কতকগুলি আঞ্চলিক কমিটি স্থাপিত হয়েছিল, তাতে ভারতবাসীদের নেওয়া হ’ত 
কিন্তুকমিটিগুলি বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। দ্রি-সি-পি-আইয়ের উদ্দেশ্য ছিল 
সাধারণ বিগ্ভালয়সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়ন, দেশে কাধিক শিক্ষার প্রবর্তন ও 
লোকচরিত্রের উন্নতি সম্বন্ধে কোম্পানির সরকারকে পরামর্শদান | এর প্রথম নীতি 
ছিল যে এমনভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এই 
সন্দেহের উদ্রেকমাত্র না হয় যে কমিটি খৃষধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায় । দ্বিতীয় 


. লর্ড ওয়েলিসলিকে এক 


ভারতের শিক্ষা ড় 


নীতি ছিল যে সরকারের কাছে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করার মত টাকা না 
থাকায় কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষাবিস্তারেরই প্রচেষ্টা হবে। 
এই কমিটির হাতে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার ও সরকারি 
বরাদ্দ বাধিক লক্ষটাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। তখন সরকারি প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের মধ্যে বেনারস ও পুনার সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ও মুশিদাবাদের মাত্রাসা 
ও কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কমিটির সভ্যগণের মধ্যে প্রাচ্যবাদী ও 
পাশ্চাত্যবাদী এই ছুই দলেরই লোক ছিলেন কিন্ত প্রাচ্যবাদীর দল অধিক শক্তিশালী 
থাকায় প্রাচ্যশিক্ষারই অধিক সহায়তা করা হয়। 
প্রতিঠিত হবার পর থেকে ১৮৩৩ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে কমিটির 
কার্যকলাপের মধ্যে প্রথম হ’ল কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কত কলেজের 
সংস্কার ! দ্বিতীয় কাজ, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ও পরে আগ্রা 
ও দিল্লীতে একেকটি প্রাচ্যবিগ্ার কলেজ প্রতিষ্ঠা । তাছাড়া অন্তান্ত প্রতিষ্ঠিত 
বিগ্ভালয়কে আঁথিক সাহায্য করা হ’ত এবং নদিয়ার টোলগুলির জন্য মাসিক একশত 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, হিন্দুকলেজকে প্রথমে 
অর্থ সাহাষ্য করা ও শেষে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। কমিটির অন্য কাজ 
হ’ল ব্যাপকভাবে সংস্কত, আরবী ও পার্সী পুস্তকের প্রকাশ এবং বাধিক জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বই ইংরেজি থেকে প্রাচ্ভাষায় অনুদিত করার জন্য প্রাচ্যবিগ্ধার পণ্ডিত- 
গণের নিয়োগ । ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মাসিক ৭০ পাউণ্ড ব্যয়ের বরাদ্দ নিয়ে একটি 
সরকারি প্রেস স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খু্টাব পর্যন্ত এর দ্বারা ১৫টি সংস্কৃত, দুইটি 
আরবী ও চারটি ফার্সী বই প্রকাশিত হয়েছিল। এর দশ বছরের কাজের সংগে 


কলিকাতার স্ুল-বুক-সোসাইটির প্রথম চার বৎসরের কাজের তুলনা করলে দেখা 

যাবে কেবল যে এদের কাজের পরিমাণ কম ছিল তা নয়, জনসাধারণের মধ্যে এদের 
প্রকাশিত বইগুলির চাহিদাও ছিল না। 

বস্তুত. সরকারের প্রচারিত প্রচারবিগ্ভার জন্য এ-দেশের লোকের আগ্রহ ছিল 

না, তারা ইংরেজিশিক্ষার জন্য উদৃপ্রীব হয়েছিল । ১৮২৩ খুষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর 

রাজ! রামমোহন রায় সপ্ঃপ্রতিষ্ঠিত জি-নি-পি-আইয়ের কাজের বিষয়ে বড়লাট 

টি স্মারকলিপি দেন। তাতে তিনি হুপারিশ করেন বে 

কলিকাতার প্রস্তাবিত সংস্কত কলেজের পরিবর্তে নিদিষ্ট অর্থ দ্বারা ভারতীয়দের 

প্রাতর্শন, রসায়ন, শারীরবিগা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের 


শিক্ষার জন্য গণিত, 
শিক্ষা দেওয়া হোক এবং কতকগুলি মেধাবী ছাত্রকে সরকারি অর্থে ইংলগু থেকে 


২৪ ভারতের শিক্ষা 


রুরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে” এনে তাদের অধ্যাপনাবীনে উপযোগী উপকরণ ও 
বন্ত্রপাতি সমন্বিত কলেজ খোলা হোক । 

যদিও তার পত্রের কোন উত্তর দেওয়! হয়নি এবং কলিকাতা সংস্কৃত “কলেজের 
প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল, তবু ও বংসরেই বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার 
জন হিন্দুকলেজকে অর্থসাহাব্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। 

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির কোর্ট অব. ডিরেক্টররে প্রেরিত এক পত্রে জানা 
খায় যে তারাও পাশ্াক্যশিক্ষার জন্য সুপারিশ করছিলেন । এই পত্রে লেখা'হয় যে 
প্রাচ্যবিজ্ঞানের বইগুলি কালবারিত, ইতিহাসের বইগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ 
করে? নিলে প্রাচ্ভাষা না শিখেও ওই বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা বাবে। তারপর 
বাকি থাকবে শুধু কাব্য,_কেবল কাব্য পড়ানোর জন্য কেউ কলেজের প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন বোধ করে না। এই পত্রের অনুসারে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত ছিল “প্রয়োজনীয় বিদ্যা”__“হিন্দুবিদ্ভা” নয়। 

জি-সি-পি-আই উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং এ সালেই বড়লাটকে এক 
পাত্রে জানায় যে হিন্দুযুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার বিরোধী এবং প্রাচ্য 
ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যশিক্ষা। দেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজনও আছে । 

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত কোর্ট” অব. ডিরেক্টরের অপর পত্রে আবার বলা হয় যে 
সরকারি শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য সরকারি কাজের উপযোগী লোকের স্থষ্ট করা এবং 
ইংরেজি শিক্ষার প্রচার ব্যতীত সে কাজ সম্ভব নয়। 

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ুম বেন্টিংক ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি 
প্রথমেই রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ক্রমশঃ ইংরেজি ভাষার প্রসারের কথ বলেন।, ১৮২৯ 
ষ্টার কোট অব. ডিরেক্টরের লিখিত তৃতীয় পত্রেও ইংরেজি শিক্ষার বিষয় আরো! 
জোর করে' লেখা হয়। b | 

অন্যদিকে কমিটির বিরোধিতা সত্বেও ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে জনমত বলবত্তুর 
হচ্ছিল । তার চাপেও সরকারি তাগিদে কমিটি তার নীতি কিঞ্চিৎ পরিবতিত করতে 
বাধ্য হা'ল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত পরাচ্যশিক্ষার প্রায় সব কলেজেই ইংরেজি শিক্ষা 
আরম্ভ হ'ল। প্রথমে বেনারস সংস্কত কলেজে ইংরেজিশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ামাত্র 
ছাত্রসংখ্যা ১৬৩ থেকে বেড়ে ২৭৯ হ'ল।. তার ফলে কমিটি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, আগ্রা 
ও কলিকাতার মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বেনারস ও দিল্লীতে একটি 
করে ইংরেজি বিদ্ছালয়ের প্রতিষ্ঠা করে । তাছাড়া কলিকাতার মাদ্রাসায় ইউক্লিডের 

ক্ষেত্রতত্ব ও পাশ্চাত্য শারীরতত্ব পড়ান হস্ত। 


ভারতের শিক্ষা te 


১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কমিটির কার্যকলাপের প্রথম বিবরণী প্রকাশিত হয়। তাতে ৮ 
দেখা যায় যে তখন তার অধীনস্থ ১৪টি প্রতিষ্ঠানে ৩৪৯০ জন ছাত্র পড়তো এবং 
বাৰিক আয় ২,৭৫,০৪০ টাকা ও ব্যয় ২৬৩,৯৪৪ ছিল | এই রিপোর্টে স্বীকৃত ' 
হয় যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, হিন্টুকলেজের পূর্বতন 
ছাত্রদের দ্বারা অনেক ইংরেজি বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল এবং কমিটির নিকট 
সাহায্যের জন্ আবেদন আসছিল যে. সেগুলির বিষয়ে কিছু করা৷ প্রায় অসম্ভব 


হয়ে পড়েছিল। র 
এই সময়ে দেশে বৌদ্ধিক জাগরণের সাড়া পড়েছিল । ডিরোজিওর সভা- 


পতিত্বে অনুষ্টিত ‘একাডেমিক এসোসিয়েশন” কলিকাতার “ইয়ং বেংগল” 'দলের 
আলোচনার কেন্দ্র ছিল আর হরম্যান জেওকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্রদের দিয়ে 
তাদের নিজস্ব বিতর্কসভ। স্থাপিত করিয়েছিলেন। ছাত্রদের পত্রিকা “এখিনিয়ম” ও 
'পাধিনন” হঠকারিতা এবং ওদ্ধত্যের সংগে বিদ্রোহের কথা প্রচার করতো এবং 
কতৃপক্ষের নিষেধে ছুটিই অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়! বিলিতি বইয়ের চাহিদা 
অত্যন্ত বেড়ে গেছিল এবং কৃতী ছাত্রের! নূতনের অভাবে পুরানো বইয়ের ফেরি- 


ওয়ালার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। 4 
১৮১৩ খবষ্ঠাব থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার ইতিহাসের বিশেষত্ব হ'ল, 


একদিকে শিক্ষাকমিটির প্রাচ্যবিগ্ার প্রচারের চেষ্টাও অন্যদিকে ভারতবাসিগণের 
মধ্যে পাশ্চান্তযবিগ্ার, বিশেষভাবে ইংরেজিভাষাশিক্ষার .চাহিদা। এই চাহিদার 
পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল; বৃটিশরাজদ্বে ইংরেজিশিক্ষা অধিক 
অর্থকরী বলে গণ্য হ'ত এবং আদালতের প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজি জান আইনজীবীদের 
প্রচুর অর্থাগম হ ত। তাছাড়া এমন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি 
ছিলেন ধার! পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষের কারণেও এদেশে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রচার করতে চাইতের। 

এইভাবে জি-সি-পি-আইয়ের উদ্বোগের অভাব সত্বেও মিশনারিদের চেষ্টায় 
রামমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গের উৎসাহে ইংরেজিশিক্ষা ক্রমশঃ প্রসারলাভ করছিল। 


প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে প্রবতিত হলেও মিশনারিদ্ের ও সাধারণের 
পাশ্চাত্যশিক্ষার অনেক 


এবং 
কমিটির মূলনীতি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি সাহায্য দেওয়া হ'ত এবং 


প্রতিষ্ঠান এরূপ সাহায্য পেত। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের সংঘর্ষ ভিন্ন ভারতীয়দের মধ্যেও শিক্ষার আদর্শ 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। 


২৬ ভারতের শিক্ষা 


ডিরোজিও-রিচার্ডসন প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
খৃষ্টধর্ম উভয়ের বিরোধী ও বিপ্রবাত্মক লৌকিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা 
হিন্দুধর্মের নিন্দা করতেন, জাতিভেদ প্রথাকে প্রগতিবিরোধী বলতেন এবং নিজেদের 
স্বাধীনচেতা ও সত্যান্বেধী বলে ঘোষণা করতেন । এদের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভিন্ন “ইয়ং বেংগল” নামে কুখ্যাত, অনাচারী দলের স্থ্টি হয়। 

রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পাশ্চাত্যবাদীরা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের সমন্বয়ে হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কার করতে 
চাইতেন । 

রাধাকান্তদেব প্রমুখ র্গণশীল ব্যক্তি সংক্কারবিরোধী ছিলেন এবং পাশ্চাত্ত- 
শিক্ষাকে জাতিধর্মনাশকারী ব'লে তার বিরোধিতা করতেন। 


এই সময়ে যে সব প্রতিষ্ঠান ছিল তার মধ্যে সরকারি প্রাচ্য ও পাশ্চান্যবিগ্ভার 


স্কুল ও কলেজ এবং মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজিবাংল! স্কুল ও কলেজ প্রধান । 
ভারতীয় সাধারণের স্বপ্রচেষ্টা এই বিশ বছরের মধ্যে আরস্ত মাত্র হয়েছিল । 
মিশনারিদের কাজেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারিত ছিল। 

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সরকারি পত্রে দেশীয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষক- 
গণের স্বার্থরক্ষার ও দেশজ শিক্ষাবিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া সত্বেও ওই 
প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত ধ্বংসমুখে পতিত হচ্ছিল। এই ধ্বংসশীলতা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ 
যে লক্ষ্য করেননি তা নয়, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানও হয়েছিল, কিন্তু শিক্ষাথাতে এত কম 
অর্থ বরাদ্দ ছিল যে কমিটির পক্ষে জনশিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিলন]। 

তখনকার শিক্ষা নীতি ছিল “ঢু'ইয়ে নামার” নীতি। অর্থাৎ ফিলটারের 
ওপরের আধারে জল দিলে সেই জল যেমন চু'ইয়ে চু*ইয়ে নিচের আধার পর্যন্ত চলে 
যায়, তেমনি, সরকার মনে করতেন যে দেশের উচ্চশ্রেণির লোকদের শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করলে সেই শিক্ষা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে । ॥ 

এইভাবে এই সময়কার বাদান্থবাদগ্ুলি প্রধানত উচ্চশিক্ষার অভিমুখী হওয়ায় 
প্রাথমিক ও মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষপাতিগণের প্রাধান্ত কমে যায় এবং প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষাবাদিগণের সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে ওঠে । জি-সি-পি-আইয়ের প্রধান 
সভ্যগণ ওরিয়েন্টাল পার্টি বা প্রাচ্যবাদী দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন আর কোম্পানির 
সাহেব সিভি লিয়নদের মধ্যে অন্যান্য অনেকে পাশ্চাত্যবাদী বা ইংলিশ পার্টির লোক 

ছিলেন। কমিটিতে কোন ভারতীয় সভ্য না থাকলেও দেশবাসীরা যে ইংরেজি 
শিক্ষা চাইছিল তার প্রচুর প্রমাণ*ছিল। 


ভারতের শিক্ষা ?. ২৪ 
১৮২৯ খুষটাব থেকে ক্রমশঃ কমিটির অভ্যন্তরে পাশ্চাত্ত্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি 
পায় এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দুই দলের শক্তিসামৌর ফলে কমিটির পক্ষে কোনো স্থায়ী 
নীতি গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়! সাধারণভাবে কমিটিতে অচল ব্যবস্থা বর্তমান 
থাকতো ও সভাপতির শেষ বিচারে কার্ধনির্বাহ হ ত, কিন্তু কোনদিন কোনো পক্ষের 
সভ্য অনুপস্থিত থাকলে অপরপক্ষ ভোটের আকম্মিক আধিক্যে নীতির পরিবর্তন 
করতে পারতো। প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্তনের পর থেকে 
এদের নীতিগত পার্থক্যও বেশি ছিল না, কেবল সামগ্রস্ত সাধনের চেষ্টার অভাবই 
কলহের বৃদ্ধি করেছিল। এইভাবে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ অবধি কোনক্রমে কাটিয়ে ১৮৩৫ 
খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষ বাধ্য হয়েই সরকারি মধ্যস্থতা প্রার্থনা করে। 
ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পটভূমিরও পরিবর্তন হয়েছিল। ১৮১৩ থেকে কুড়ি 
বৎসর পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ আবার নুতন করে দেওয়ার সময় 
এলো? তখন অন্ঠান্ বিষয়ের সংগে শিক্ষাবিষয়েরও আলোচনা হ’ল! শিক্ষার 
জন্ঠ দেয় অর্থ বাধিক দশ হাজার পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে একলক্ষ পাউণ্ড কর! হ’ল, 
কিছু শিক্ষান্থ্রটির কোনো পরিবর্তন সাধিত হ’ল না। অপরপক্ষে তখনকার 
ইংলণ্ডের উদারনৈতিক মতবাদের সাফল্যের ও ভারতে কোম্পানির অপেক্ষাকৃত 
্প্রতিঠিত অবস্থার ফলে অন্য কতকগুলি স্থত্র সনন্দের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল যার 


প্রভাব শিক্ষা্গেত্রের ওপর পড়েছিল । 
একটি সুত্রে নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে জাতি বা ধর্মের কারণে কোনো ভারতবাসী 


কোম্পানির সরকারি কোনে! পদের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবেন না। এক 
সুত্রে বলা হ’ল যে মুরোপ ও আমেরিকার যে কোনো দেশ থেকে মিশনারিরা ভারতে 
এসে কাজ করার পূর্ণ স্থযোগ পাবেন ৮_এক স্থত্রে ভারতের অন্তান্ত প্রেসিডেন্সির 
ওপর রাষ্টরব্যাপারে বাংলার কর্তৃত্ব দৃঢ় করে” কোম্পানির শাসনকে অনেকাংশে 
কেন্দ্রীভূত করা হ'ল এবং অপর সুত্রে আইনসম্বন্ধীয় সমস্ত৷ সমূহের সমাধান করার 
জন্য বড়লাটের পরিষদে একজন আইনসান্তের নিয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হ’ল৷ 


মেকলে ও বেন্টিংক 
বৃটিশ ই ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে শিক্ষাখাতে বধিত ব্যয়ের 
এবং ঘুরোপের সব দেশ থেকে খৃষ্টান মিশনারিদের ভারতে আগমনের স্ববিধার 
ব্যবস্থায় এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সন্তাবন! নিহিত থাকলেও সাধারণ শিক্ষা 
কমিটির আভ্যন্তরীণ অচল অবস্থা ওই প্রসারের পথে বাধাস্বরূপ ছিল। 
এই অচল অবস্থা দুর করেন লর্ড মেকলে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের বিধানে 
বড়লাটের পরিষদের আইনসদস্তন্ূপে নিযুক্ত হয়ে তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
আসেন। বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিংক তাকে শিক্ষাকমিটির সভাপতির পদেও 
স্থাপিত করেন। এই পদে তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে 
সরকারের নিকট সমস্তার চুড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার দেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তযবাদীদের 
মতদৈধ ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির ১৮১৩ খুষ্টান্দের সনন্দের শিক্ষাস্থতের ব্যাখ্যার ওপর 
নির্ভরশীল ছিল বলে বড়লাট আইন সদন্তরূপে লর্ড মেকলের অভিমত চান।' 
তদমুসাব্রে তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তীর প্রসিদ্ধ “মিনিট” বা প্রস্তাব 
সমূহ পেশ করেন। 
প্রাচ্যবাদীর। বলেছিলেন যে এই সনন্দের শিক্ষাস্থত্রে কেবলমাত্র প্রাচ্যশিক্ষার 
উল্লেখ কর! হয়েছে এবং তার ফলে কোম্পানির ভারত-সরকারের তত্তিন্ন অন্য কোন 
প্রকারের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার আইনগত অধিকার নেই। এই মতের খণ্ডন করে 
মেকলে তার মিনিটে লেখেন যে ওই স্থত্রে উল্লিখিত “সাহিত্য” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভয় সাহিত্যের প্রতি নির্দেশ করে, “ভারতীয় পণ্ডিতগণ” বলতে তাদেরও বোঝায় 
যারা লকের দর্শন ও মিপ্টনের কাব্যে পারপণিত লাভ করেছেন এবং “বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রবর্তন ও প্রসার” বলতে ইংরেজিশিক্ষার কথাও বোঝায় ; কাজেই প্রাচ্য বা 
পাশ্চাত্য যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল বলে’ মনে হবে তারই প্রচার করার অধিকার 
সপার্ধদ বড়লাটের আছে। 
জনমতের বিচার করে’ লর্ড মেকলে লেখেন যে শিক্ষাকসিটির এ-যুক্তি যথার্থ 
নয় যে দেশের লোকে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিরোধী ; বরংচ তারা যে ইংরেজিই শিখতে 
চায় তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ দেশপ্রেমিক নেতৃ- 
বর্গও সেই দাবীই করেছেন। 
ভার্ণাকুলারিদের মতের খণ্ডন করে? তিনি লেখেন যে আঞ্চলিক কথিত ভাষা- 


ভারতের শিক্ষা ২৯ 


গুলিতে কোনো সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় বস্তু নেই এবং সেগুলি এত নিকুষ্ট 
ও অমাঞ্জিত যে অপর কোনো স্থান থেকে পুষ্টিলাভ না করা পর্যন্ত সেগুলিতে মুল্যবান 
কোনো বিষয়ের অনুবাদ করাও সম্ভব নয়। 
ওরিয়েন্টাল পার্টির মতের খণ্ডনে তিনি 'লেখেন যে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষাগুলি 
মুরোগীয় ভাবসমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ভ্রান্তিতে পূর্ণ। আরো লেখেন বে, বিশুদ্ধ 
দর্শন, সত্য ইতিহাস প্রভৃতি পড়ানোর সুযোগ থাকা সত্তেও সাধারণের অর্থব্যয় 
করে" বে চিকিংসাশান্ত্রের নিরু্ঠতা ইংরেজ ঘোড়ার ডাক্তারকেও লজ্জিত করে, ষে 
জ্যোতিবিজ্বান ইংলগ্ডের বালিকাবিগ্যালয়ের মেয়েদের কাছেও হাস্তাম্পদ, যে ইতিহাস, 
তিরিশ ফুট দীর্ঘ রাজা ও তিরিশ হাজার বংসরব্যাপী রাজত্বকালের বিবরণে পূর্ণ 
এবং যে ভূগোল গুড় ও মাখনের সমুদ্রের কাহিনীমাত্র, সেইসব বিষয় পড়ানো উচিত 
কিনা, সেইটাই জিজ্ঞান্ত । লেখেন বে ধর্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও উদার হওয়া বৃটিশ - 
গভর্ণমেন্টের কর্তব্য হ’লেও যে নিক সাহিত্য দ্বারা প্রধান প্রধান বিষয়সমূহে' 
সাংঘাতিক ভ্রান্তিজনক ধারণার স্থষ্ি হয় সেগুলির পৃষ্ঠপোষকত! করা অন্যায়। মিথ্যা 
ইতিহাস, টিকিৎসাশান্ত্র, নকষতবিদতা প্রস্ৃতি মিথ্যা ধর্মকে আশ্রয় করে’ আছে বলেই; 
বে সেগুলি শেখাতে হবে তার কোনো মানে নেই। 
প্রাচ্যবাদীরাঁ এই সময়ে বলেছিলেন যে কোম্পানী একবার প্রাচ্যশিক্ষার জন্য 
যে অর্থ বরাদ্দ করেছে তার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার নেই। সেই যুক্তির 
খগ্ডনে মেকলে লেখেন যে এক নীতি অবাঞ্ছনীয় প্রমাণিত হলে পরিবর্তে অন্য নীতির 
গ্রহণের অধিকার বৃটিশ.কোম্পানির সরকারের নিশ্চয় আছে। একদিকে ইংরেজি 
পড়ার জন্য ভারতীয় ছাত্রগণ অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত, অন্যদিকে সরকারি বৃত্তিকে, 
“ঘুষ” রূপে ব্যবহার করেও আরবী ও ফার্সী পড়ার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করা কঠিন ॥ 
সরকারি শিক্ষাকমিটি প্রতি বংসর বহু অর্থব্যয়ে বিশ হাজার আরবী ও সংস্কত বই 
ছাপছে কিন্তু সে-গুলি সরকারের গুদামেই পড়ে" থাকে) অপরপক্ষে স্থুলবুকসোসাইটি 
বৎসরে সাত-আট-হাজার ইংরেজি বই বিক্রয় করে’ মূলধনের ওপর শতকরা কুড়ি . 
টাকা লাভ করছে। এইভাবে ছাত্রদের সরকারি টাকার 'ঘুষে ভুলিয়ে গাধা ছু'লে 
অথবা ছাগল হত্যা করলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা শিখিয়ে তাদের যৌবনকাল 


নষ্ট করা অন্যায়। সজে 
ংরেজিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সমন্ধে = 


ইংরেজি ভাষা-দাহিত্যের উৎকৰ্ষ ও ই 
মেকলে লিখেছেন যে ইংরেজি পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মধ্যে প্রধান। যে ইংরেজি 
জানে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার তার কাছে উন্ুক্ত। ইংরেজি ভারতের শাসক-- 


/ 


x 


৩০ - ভারতের শিক্ষা 


শ্রেণির ভাষা, শাসনকেন্দ্রসমূহের উচ্চশ্রেণির ভারতীরগণও এই ভাষার ব্যবহার 
করেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এই ভাষা প্রাচ্য সমুদ্রতীরের বাণিজ্যিক ভাষারূপে 
পরিগণিত হবে। 
ভারতবাসিগণকে ইংরেজি শেখানর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মেকলে লেখেন বে যুরোপে 
প্রীসরোমের বিদ্যা যেমন রেনেস“স এনেছিল ইংরেজি ভাষা ভারতে তেমনি নব- 
জাগরণ আনবে । এই শিক্ষার ফলে রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্ত রুচি, মতামত, 
বুদ্ধি ও নীতির দিক দিয়ে ইংরেজ, এমন একদল লোকের স্থষ্টি হবে যারা উভয় 
জাতির মধ্যে সেতু রচনা করবে। উপরন্ত তারা নিজেদের আঞ্চলিক কথিত ভাষা- 
সমূহকে মাজিত করে” পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমুদ্ধ করে" তুলবে 
মেকেলের প্রস্তাবাবলি প্রাচ্যবাদীদের নেতৃস্থানীয় মিঃ প্রিন্সেপের অভিমতের 
জন্য দেওয়া হ’লে তিনি এক পত্রে তার বিরোধিতা করে” লেখেন যে ১৮১৩ খবষ্টাঝের 
শিক্ষা্থত্রের মেকলের ব্যাখ্যা ভুল এবং তাতে কেবলমাত্র প্রাচ্যশিক্ষার কথাই লেখ 
হয়েছে । উপরন্ত দেশের লোকের মতকে অগ্রান্ করে’ আরবী ও সংস্কতণিক্ষার জন্য . 
বরাদ্দ সাহায্য বন্ধ করা অসমীচীন এবং প্রাচ্যশিক্ষাকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে? 
ঘোষণা করা ভুল। তিনি আরো লেখেন থে বংগদেশের মুপলিম যুবসম্প্রদায়ের 
সংগে কোম্পানির সরকারের একমাত্র যোগস্থত্রস্বরূপ কলিকাতা মাদ্রাসাকে বন্ধ করা 
অন্থায়। তার মতে তখন কেবলমাত্র হিন্দুসশ্রদদায়ের একাংশ ইংরেজিশিক্ষা 
চাইছিল এবং মুসলমানের তার বিরোধী ছিল। - 
ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক পূর্ব থেকেই ইংরেজির 
প্রসারের জন্য উন্মুখ ছিলেন তিনি তার পরিষদে লর্ড মেকলের মতের সম্পূর্ণ অন্- 
মোদনে এক প্রস্তাব (Re5০!॥i০॥) স্থাপিত করলেন। সেই প্রস্তাব নূতন 
সরকারি নীতিরপে গৃহীত হ'ল। 
এই প্রস্তাবের টারটি অংশ ছিল। ' প্রথম অংশে লেখা হয় যে এরপর থেকে 
ভারতবাসীদের মধ্যে যুরোগীয় সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রচারই কোম্পানির সরকারের 
উদ্দেশ্য হবে এবং শিক্ষার জন্য চিহ্নিত অর্থ ইংরেজিশিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। 
দ্বিতীয় অংশে, প্রাচ্যমতকে কথঞ্চিত শান্ত করার জন্য লেখা হয় যে, যতদিন 
এ-দেশের লোক প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা করতে চাইবে ততদিন একটিও প্রাচ্যমিক্ষার 
প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে’ দেওয়া সরকারের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমানের বেতনভুক 
অধ্যাপক ও বৃত্তিভোগী ছাত্রদের বেতন ও বৃত্তি বন্ধ হবে না, তবে বৃত্তির লোভ . 
দেখিয়ে ছাত্র আক্ুষ্ট করা আর হবে না এবং কোন অধ্যাপকের পদ খালি - 


be 
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হলে’ সেই শ্রেণিতে যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র না থাকলে তীর স্থানে নৃতন লোক নেওয়া 


হবে না। 


তৃতীয় অংশে বলা হয় যে, প্রাচ্যশিক্ষাক্ষেত্ের ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা উদ্বৃত্ত অর্থ 


এদেশবাসীদের ইংরেজির মাধ্যমে 
নিয়োজিত হবে এবঃ এতদুদ্দেশ্যে এ 
জি-দি-পি-আইকে অনুজ্ঞা দেন। 
সপার্ষদ 
বিক্ষোভ দেখা যায়। শিক্ষাকমিটির 
দু'জন ভারতীয় সভ্যকে মং 
প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন এবং 
প্রস্তাব প্রচারিত হয়। একদ 
নূতন নীতির বিরোধিতা করে? 
করা হচ্ছে! অপরপক্ষে উচ্চশ্রেণির 


বিভিন্ন কারণে) এই নোতুন ব্যবস্থা 


লর্ড বেন্টিংকের এই প্রস্তাব কে 
এরদ্বারা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের অচল অবস্থা দূর হয় এবং পাশ্চাত্ত্য- 


শিক্ষানীতি ৷ 


শিক্ষার ধারা অবারিতভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকে। 


বাস্তবিক পাশ্চাত্যশিক্ষার যুগ আরম্ভ 
সরকারের এই নূতন 
কতখানি সে সম্বন্ধে বহু আলোচন 


ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথপ্রদৰ্শকস্বর' 


ভাবধারার প্রবর্তনের দ্বারা তিনি ভারতে 
আবার কেউ তাঁকে ভারতের কথিত ভাষাসমূহের অবহেলার 


কেউবা প্রাচ্যসংস্কতির অপমান করার তার নিন্দা করেন ।  ! 


স্থষ্টি করেছিলেন ।, 
জন্য দায়ী করেন এবং 

এই আলোচনার প্রথমেই উল্লে 
বিষয়ে মেকলে একা দায়ী ছিলেন না 
নেতা এবং খৃষ্টান মিশনারিগণ প্রথম 
ছিলেন । জনসাধারণের মে 
ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালয়গুলির তুলনা 
কতৃপক্ষ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং 


ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য 
কটি পরিকল্পনা রচনার জন্য সপার্ষদ বড়লাট 


বড়লাট কর্তৃক এই নূতন নীতির অন্ুমোদনে প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে 


দু'জন সভ্য পরত্যাগ করেন ও তাদের জায়গায় 


নানীত করা হয়। মিঃ প্রিন্সেপ, মিঃ হজসন প্রভৃতি 
রয়াল এপিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা প্রতিবাদমূলক 
ল মুসলমান বড়লাটের নিকট লিখিত এক আবেদনপত্রে 
জানান যে এরদ্ারা ভারতবাসীদের খুষ্টান করার চেষ্টা 


হিন্দুলশ্রদায় ও খৃষ্টান মিশনারিগণ ( যদিও । 


য় সন্তু হয়েছিলেন | 
াম্পানির সরকারের প্রচারিত প্রথম হুনিদি্ 


এইজন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 
হয়েছে বলে ধরা যায়। 


নীতি ভালো কি মন্দ এবং তাতে মেকলের দায়িত্ব 


1 ও বাদান্বাদ হয়েছে । কেউ কেউ তাকে 
প বলেন! কেউ বলেন বে পাশ্চাত্য 
জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক অসন্তোষের 


খ করা উচিত যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতির গ্রহণ 
॥ ভারতীয়দের মধ্যে করেকজন প্রভাবশালী 
বধি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করে চলে- 


ধ্য বিশিষ্ট্য অংশ যে পাশ্চাত্যশিক্ষাকামী ছিল তা প্রাচ্য 


করলেই প্রমাণিত হয়। বিলেতে সরকারের 


ভারতে বড়নাট উইলিয়ম বেন্টিংক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ 
hh 


টপ 
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থেকে ক্রমাগত পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সমর্থন করছিলেন । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট 
প্রদত্ত মেকলের এক বক্তৃতায় জানা বায় যে তিনি ভারতে আসার আগেই পাশ্চাত্ত- 
শিক্ষার অনুমোদন করতেন এবং সম্ভবত ভারতে আসার সময়ে তিনি কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো নির্দেশও পেয়ে থাকবেন । j 

পাশ্চাত্যশিক্ষার পক্ষীয় ভাবধারা ও পরিস্থিতি মেকলে স্থষ্ঠি করেননি এবং 
সপার্ষদ বড়লাটের অনুমোদন ভিন্ন তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী হতেও পারত না। তিনি 
তার সবল উক্তি দ্বারা উইলিয়ম বেন্টিংককে উৎসাহিত করেছিলেন এবং বেন্টিংক 
সংস্কারকস্থলভ সাহসের সংগে ওই উৎসাহকে কাজে রূপ দিয়েছিলেন । এইজন্ 
পাশ্চাক্ঞশিক্ষার দায়িত্ব এতিহাসিক পরিণতি, মেকলে ও বেটিংক এ তিনের মধ্যে 
সমভাবে বন্টনীয় | 


তারপর জিজ্ঞাসা করা যায় ইংরেজিশিক্ষা দেশের এবং জাতির কতটা উপকার 


বা অপকার করেছে। 
মেকলে লিখেছিলেন যে পাশ্চাক্ঞশিক্ষা ভারতে নবজাগরণ আনবে। সেই, 
সময়ে ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজ এমন এক জঁড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েছিল যে প্রগতিশীল পাশ্চাত্তয দর্শনবিজ্ঞানের সংস্পর্শে না এলে দেশের ও জাতির 
জাগরণ সম্ভব হ'ত না। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দির ভারতীয় রেনেসাসের নেতৃবর্গের 
সকলেই ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত ও তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অপরপক্ষে একথাও 
সত্য যে মেকলের পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাদ্বারা ভারতীয়দের রীতি-নীতি, বুদ্ধি ও রুচিতে 
ইংরেজ করে তোলার আশা ডাঃ ডাফের পাশ্চান্ত্যবিদ্যার সহায়ে হিন্দুধর্মকে নাশ 
করার কল্পনার মতোই অসম্ভব ছিল। ভারতের নবজাগরণ প্রতিষিত হয়েছিল 
প্রাচ্যপাশ্চান্তের সামগ্র্তের ভিত্তিতে, তাই ওই জাগরণের জন্য লুপ্তরত্বোদ্ধারকারী 
প্রাচ্যবাদীদের দানও অনেকাংশেই দায়ী ছিল। | 
পাশ্চান্ত শিক্ষা জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের স্থষ্টিতে কতদূর 
কার্যকরী হয়েছিল তার আলোচনা করতে গেলে ,মেকলের কৃত ভবিশ্যদ্বাণীর উল্লেখ, 
করতে হয়। ভারতে আসার আগে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বুটিশ পার্লামেন্টে তিনি 
পাশ্চাত্তশিক্ষার সমর্থনে যে বন্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে 
পাশ্চাত্তশিক্ষা লাভ করে” ভারতবাসীরা ইংলগডের শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাবে ও, 
স্বদেশে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী করবে এবং সেইদিন হবে বৃটিশ 
ইতিহাসের পরম গৌরবময় দিন। পরবতিকালে বৃটিশ এতিহাসিক রবাটস মেকলের, 
' প্রণোদিত নীতির সমালোচনা করে” লিখেছেন যে তদ্বারা বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়িয়ে 


ও 
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সরকারি চাকুরে তৈরি করার হাস্যকর প্রয়াস হয়েছিল। বস্তুত মেকলের মিনিটের 
রচনার আগে থেকে রাজ রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতির নেতৃত্বে 
ধীরে বীরে রাজনৈতিক ডেভ য়েল নতি নি নানা 
তাকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 

ইংরেজিভাবাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার ফলে মাতৃভাষার অবহেলা মে 
ঘটেছিল সে-কথা সত্য | বিংশ শতাব্দির প্রথমে FEE REL NEE 
শ্রীতনিঃখাস মাতৃভাষার ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর থেকে তা উত্তরোত্তর 
কষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল। . মেকলে মাতৃভাষার শিক্ষার মাধ্যমের স্থান থেকে বঞ্চতি 
অবস্থাকে অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে’ উল্লেখ করেছেন এবং ইংরেজি শিক্ষিতদের দ্বারা 
মাতৃভাষার উন্নতি ঘটলে তাকে সেই পদে পুনঃস্থাপিত করার আশাও দেখিয়েছেন; 
কিন্তু তিনি ভারতে আসবার পূর্বেই সবষ্টান মিশনারিগণ বহু মাধনায় ভারতীয় মাতৃ- 
ভাষাগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছিলেন, অন্তত সে-দিকে লক্ষ্য করেও মেকলের 
ইভাবাগুনির বিষয়ে সশ্রন্ধ হওয়া উচিত ছিল। 

বস্তুত ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্তন বহু উপকার হলেও তাকে শিক্ষার, মাধ্য়ন্ূপে 
গ্রহণ করায় প্রচুর হানি ঘটেছিল । ভারতবাসীর জীবনে শিক্ষা বিজাতীয় ফলপ্র্থ 
হয়েছিল, ব্যক্তি ও জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে’ ফেলেছিল এবং পাশ্চাত্তযশিক্ষার দ্বারা 
মাতৃভাষার পরিণতির পথ বহুদিনের জন্য বাধা গ্রস্ত করেছিল। 

মেরুলের সর্বাপেক্ষা বেশি দোষ হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কতির 
অন্বন্ধে অসভ্য ভাষার প্রয়োগে । তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার পক্ষপাতিত্বের জন্য প্রস্তুত 
হয়ে স্বভাবগত ও্ধত্য ও অতিরঞরনের সংগে স্বমত ব্যক্ত করেছিলেন । এবিষয়ে 
তার অজ্ঞতার দোহাই দেওয়া সহগ নয়, কেননা তীর স্বদেশবাসী প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্‌- 
গণের নিকট তিনি স্বচ্ছ সত্যকথা জেনে নিতে পারতেন। তিনি ভারতীয় 

লেন তা মিথ্যা অপেক্ষা অধিক হানিকর অর্ধসত্যমাত্র। 


পুরাণার্দির যে বর্ণনা দিয়েছি ং 
উপরস্ত যে বিদ্রপপূর্ণ ভাষার ব্যবহার করেছিলেন তা ভদ্রতা-সংগত নয় এবং তাঁর 
মতো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পক্ষে অশোভন । 

তাঁর উদ্দেশ্যের সততাকে সন্দেহ করা উচিত নয়। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার 


শরে্ঠতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তার শাদামানুষের ভারবাহী, সাম্রাজ্যবাদী ভংগী 
দেশবাসীর পক্ষে অসহনীয় হয়েছিল এইজন্য কেউ কেউ তাঁকে এদেশে ইংরেজ- 


বিদ্বেষের জনক বলেও অভিহিত করেছেন। 


ভা_ও 


উইলিয়ম এডাম 


১৮১৪ খৃষ্টানদের কোট অব. ডিরেক্টর্সে'র পর্বে গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে তদন্তের কথা লেখা হয়েছিল। সেই নির্দেশানুসারে মাদ্রজের গভর্ণর 
স্তর টমাস মন্রো! ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করেন এবং ১৮২৬ খুষ্টাবের 
১০ই মার্চ সংগৃহীত তথ্যসমূহ নিয়ে একটি বিবৃতি রচনা করেন। তাতে লেখা 
হয়েছিল যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সেই সময়ে ১২,৪৯৮টি দেশজ বিদ্ধালয়ে 
১১৮৮১৬৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করছিল এবং জনসংখ্যার ( ১,২৮.৫০,৯৪১ ) অনুপাতে 
প্রতি পাঁচশত জনের মধ্যে একটি বিদ্যালয় ছিল। মেয়েরা - মোটেই শিক্ষা পেতন। 
বলে তাদের বাদ দিয়ে মবূরো হিসাব করেছিলেন যে পাঁচ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ 
বয়সের ছেয়েদের একতৃতীয়াংশ বা জনসংখ্যার এক নবমাংশ কিছু ন! কিছু শিক্ষা 
পাচ্ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৮২৪ খ্বষ্টাব্দে তদন্ত হয় এবং ১৮২৫ ও ১৮২৯ 
খৃষ্টাব্দে বিরৃতিও প্রকাশিত হয়, কিন্ত সংগৃহীত তথ্যগুলি পরস্পরবিরোধী বলে 


নির্ভরযোগ্য হয়নি। দিল্লী ও নাগপুর জিলায়ও সামান্য তদন্ত হয় এবং জি-সি-পি- 
আইয়ের কোন কোন সভ্য ব্যক্তিগতভাবে তথ্যসংগ্রহ করেন, কিন্তু এই বিবরণ- 
গুলিও অস্পষ্ট । 


বাংলাদেশে মিশনারি রেভারেও ওয়ার্ড একটি বিবরণী রচনা 
জি-সি-পি-আইয়ের সভ্যগণও কিছু কিছু লিখেছিলেন, কিন্তু 
এডামের আগে ব্যাপকভাবে তথ্যসংগ্রহের কোনে ব্যবস্থা হয়নি । 
স্কটল্যাণ্ডের ডমফলিনশায়ারের অধিবাসী মিঃ উইলিয়ম এডাম :৮১৮ 
মিশনারিরূপে ভারতবর্ষে আসেন। কিছুদিন ভ্রীরামপুরের মিশনারিদের স 
করার পর রামমোহন রায়ের বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনি ১৮২১ 
বাদী ( Unitarian ) হয়ে মিশন পরিত্যাগ করে সা 
আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি 
সম্পাদনা করেন, 


করেছিলেন এবং 
মিঃ 


খৃষাব্দে 
ংগে কাজ 
খৃষ্টাব্দে একেশ্বর- 
ংবাদিকরূপে এদেশের জনসেবায় ৰ 
(ক্যালকাটা ক্রনিক্ল্‌” নামক কাগজের 
কিন্তু সরকারি দমনে এটি ১৮২৭ খ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। ভার- 
পর তিনি ১৮২৯ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত “ইণ্ডিয়ান গেজেট” ও '১৮৩৩ থেকে 
১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত “বেংগল হরকান" নামক ত্রি-সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। 

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলাদেশের গ্রাম্যশিক্ষার ব্যবস্থ। সম্বন্ধে তদন্ত করার 
অনুরোধ জানিয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংককে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর 


রঃ উত্তর ন। 
পেয়ে আবার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে লিখে জানা 


ন বে তিনি স্বয়ং 


ভারতের শিক্ষা ৃ ৩৫ 


সেই কাজের ভার নিতে প্রস্তুত আছেন । লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, মেকলের 
শিক্ষানীতির অনুমোদনের মাত্র কয়েকদিন আগে, পরিষদে এক প্রস্তাব নিয়ে ওই 
আবেদন মঞ্জুর করেন। পার্ষদগণের মধ্যে একমাত্র লর্ড মেকলে ওই পত্রে স্বাক্ষর 
করেননি । পত্রদ্বারা মিঃ এডামকে বাংলাদেশের দেশজ শিক্ষাসন্বন্ধীয় তদত্ত- 
কমিশনের একক। কমিশনার নিযুক্ত করা হয় এবং তার অনুসন্ধান কয়েকটিমাত্র 
জিলার মধ্যে আবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি এই তদন্তে জি-সি-পি- 
আইয়ের আঞ্চলিক কমিটিসমূহের সাহাব্য পেয়েছিলেন । তিন বৎসরের অন্ুসন্ধানে 
তিনি ক্রমান্বয়ে তিনটি রিপোর্ট লেখেন । 

। এডামের প্রথম রিপোর্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই প্রকাশিত হয়। এই 
রিপোর্টে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় তার বর্ণনা-করে? পূর্ববর্তী কতক- 
গুলি সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্টের বিষয়বস্তর আলোচনা করা হয়েছে । দেশজ 
নিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত ছুই শ্রেণির ছিল;_ প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার, তাদের 
মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ছিল না। তাছাড়া গৃহশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। 
আধুনিক কোনো ধর্মীয় ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্কবিহীন এবং স্থানীয় 
সাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশজ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে এহণ করা হয়েছে। 

দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিস্বন্ধীয় আলোচনায় মিঃ এডাম দ্রি-সি-পি 
আইয়ের কোনো সদস্যের পূর্ববর্তী উক্তির ওপর নির্ভর করে? লিখেছেন যে বাংলায় 
তখন একলক্ষ মক্তব ও পাঠশালা ছিল, অর্থাৎ প্রতি তিনটি গ্রামের মধ্যে দু'টি, পূর্ণ 
জনসংখ্যার প্রতি চারশত জনের ও বিদ্ধালয়বয়সী (৫-১৪) প্রতি তেষট্রিজনের 
মধ্যে একটি বিদ্যালয় ছিল এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা কঠিন বলে’ তিনি 
আরো লিখেছেন যে সাংখ্যান্থপাতিক হিসাব ব্যতীত এইটুকু বলা যায় যে বাংলা- 
দেশে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল । 

মিঃ এডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 
এই রিপোর্টে রাজশাহী জিলার নাটোর থানার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে। তি 

এই থানার জনসংখ্যা, বিগ্ভালয়ে পাঠের উপযুক্ত বয়সের বালকবালিকার সংখ্যা 
এবং পাঠশালা ও অন্যান্তি শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যার আলোচনা দ্বারা দেখানো হয়েছে 
আরবী ও ফাঁসী বিগ্বালয় মিলিয়ে সর্বসমেত ৩৭টি প্রতিষ্ঠানে ২৬২ জন 


যে; বাংলা, 
রো ১৫৮৮ পরিবারে ২৩৮২টি ছেলেপিলে গৃহশিক্ষা 


ছেলেপিলে পড়ছিল এবং আ 


৩৬ ভারতের শিক্ষা 


পাচ্ছিল। ছেলেদের বিগ্যালয়প্রবেশের ও পরিত্যাগের বয়সের গড় যথাক্রমে আট 
ও পোনেরো৷ বৎসর ও শিক্ষকদের বেতনের গড় ৫॥০ টাকা ছিল। 


ওই থানার ৩৮টি টোল ও চতুষ্পাগীতে ৩৯৭টি ছেলে পড়ছিল। তাদের 
বিদ্যালয় প্রবেশ ও পরিত্যাগের বয়সের গড় যথাক্রমে ১১ আর ২৭ বৎসর ছিল। 
তাদের মধ্যে ১৩৬টি ছেলে নিজের গ্রামের টোলে আর বাকি ২৬১ জন ভিন্ন গ্রামে 
গিয়ে পড়াশোন৷ করছিল; তাদের শিক্ষা, খাওয়া ও থাকার জন্য কোনো অর্থ 
দিতে হ’তনা। 

শিক্ষার অস্তিত্ব প্রায় ছিল না, এডাম লিখেছেন যে স্্ীজাতি “অজ্ঞতার 
গভীর ও হুতাশাপূর্ণ অন্ধকারে” বাস করতো, কেবল সন্ত্রান্ত পরিবারের মেয়েদের 
গোপনে শ্ত্রীধনের রক্ষণাবেক্ষণোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হ’ত। 

শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রধানত চার স্তরে ভাগ করা হয়েছে, উচ্চশিক্ষিত, 
মধ্যশিক্ষিত, প্রাথমিক-শিক্ষিত ও সাক্ষরমাত্র। উচ্চশিক্ষিতদের, যারা শিক্ষকতা 
করে ও যারা করে না_-এই ছুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষিতদেরও অনুরূপ 
দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, তাছাড়া প্রাথমিকশিক্ষালন্ধ অনেকেও প্রাথমিকশিক্ষা- 
দানে নিযুক্ত ছিল। যারা কষ্টে সামান্য লিখতে, পড়তে ও নিজের নাম সই করতে 
পারে তাদের সাক্ষরমাত্রের মধ্যে গণনা৷ করা হয়েছে। ওই সব শ্রেণির লোক- 
মিলিয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ধ ব্যক্তির অনুপাত জনসংখ্যার ৩'১% বলে’ গণ্য করা হয়েছে । 
কেবল পুরুষদের মধ্যে হিসাব করলে ওই অনুপাত ৬'১%। ওই হিসাব থেকে 
শিক্ষার ব্যাপ্ডির পরিমাণ সম্বন্ধে একট! ধারণ! করা যায় । 

এডাশের প্রদত্ত গ্রাম্য পাঠশালার বর্ণনায় তখনকার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার 
চিত্র পাওয়। বায়। ধরাইল গ্রামের পাঠশালাটির কথ! ধরা বাক। গ্রামস্থ চারটি 
চৌধুরী পরিবারেব দ্বারা ওই বিদ্যালয় পৃষ্ঠপোধিত ছিল। এদের মধ্যে একজনদের 
বাড়ির একটি ঘর বিদ্যালয়কে ব্যবহার করতে দেওয়া হত এবং পরিবারে পাঁচটি 
ছেলের বেতনরূপে অপর তিনজনের একজনের কাছে মাসিক চার আন৷, একজনের 
কাছে আট আন৷ ও তৃতীয় জনের কাছে বারো আনা পাওয়া যেত। এ-ছাড়া অন্যান্ত 
ছাত্রও পাঠশালায় পড়তো। গ্রামস্থ সাতটি ছেলের একজনের কাছে এক আনা, 
একজনের কাছে তিন আন৷ ও বাকি পীচজনের মাথাপিছু চার আনা হিসেবে 
পাচসিকে পাওয়া ঘেত। তাছাড়া তারা গড়ে মাসিক চার আনার পরিমাণে মাছ, 
তরকারি, কাপড় প্রভৃতি উপহার দিত। আধক্কোশ দূরের কাগবেড়িয়া গ্রাম থেকে 
আরো পাঁচজন ছেলে পড়তে আসতো। আসার পথ দূর না হ'লেও বর্ষাকালে 
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তাদের নৌকায় আসতে হত। তাদের মধ্যে দু'জনে দ্ব'আনা আর তিনজনে চার 
আন! দিত। বেতন ও উপহার নিয়ে শিক্ষকের মাসিক আয় সর্বসমেত ৩1%০ আনা 
ছিল। মিঃ এডাম এরূপ আরো বিদ্যালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু এই একটি 
থেকেই তৎকালীন গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার ছুরবস্থার কথা অনুমান করা 
বায়। ॥ 

ফাসীশিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। গড়ে সাড়ে চার থেকে তের বৎসর 
বয়স পর্যন্ত বালকেরা ফার্সী বিদ্যালয়ে ঢুকতে| আর বারো থেকে সতেরো৷ বৎসর 
বয়সে বিঘালয় ছাড়তো | শিক্ষার ব্যাপ্তি ছিল চার থেকে আট বৎসরকাল। 
এগুলির শিক্ষকরা পাঠশালার গুরুদের চেয়ে কিছু বেশি শিক্ষিত ছিল এবং তাদের 
মাসিক বেতনের গড় ছিল সাতটাকা। সাধারণত অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজেদের 
ছেলেদের শিক্ষার জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতো, আবার কখন কখন 
নিঃসন্তান, ধার্মিক মুসলমানেরাও পুণ্যার্জনের আশায় বিদাদানের ব্যবস্থা করতো। 
এডামের বগিত একটি বিদ্যালয়ে স্থাপনকারী দুই পরিবারের সন্তান ব্যতীত অন্য 
দশটি ছেলেকে বিনাব্যয়ে শিক্ষা, খাওয়া ও পরা দেওয়া হ'ত। নাটোরের চারটি 
ফার্সী বিদ্যালয়ের মধ্যে ছুটির দানলব্ধ বাড়ি ছিল আর ছুটি ধনী ব্যক্তিদের বাইরের 
ছাপা বইয়ের বিশেষ প্রচলন ছিল না বলে’ হাতে-লেখ। পুথি 


ঘরে বসতো। 
মিঃ এডাম এই শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতির একটি বিবরণ 


পড়ানো হ'ত। 


দিয়েছেন। 
গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয় অপেক্ষা বেশি প্রচলিত ছিল। বিদ্যার মূল্য 


বোঝে, অথচ সামান্যতম বেতন দেবারও সাধ্য নেই, এমন লোকে ছেলেদের বাড়িতে 
পড়াতো, সংগে হয়তো আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীদের কয়েকটি ছেলেও পড়তো । 
কখন বা অতি দরিদ্র ব্যক্তিরা পারস্পরিক সহযোগিতায় ছেলেদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতো। . অপরপক্গে, অপেক্ষারত ধনিব্যত্তি, জমিদার, ভাবুকদার» 
দোকানদার, ব্যবসায়ী, গোমন্তা, মোড়ল প্রভৃতি শ্রেণির লোকেরা অনেক সময়ে 
ছেলেদের, গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করতো । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিক্ষা পাঠশালার 
শিক্ষার চেয়েও সংকীর্ণ ও অসন্পর্ণ হ’ত। শিক্ষকেরা এত কম বেতন পেত যে 
তাদের আরো অন্যান্য কাজ করে’ জীবিকা-নির্বাহ করতে হ’ত। পাঠশালার 
শিক্ষকরা অনেক সময়ে দৌকানদারী প্রহৃতি অন্ত কাজ করতো 

ব্যবসায়ী, চাষী, কারিগর প্রভৃতির! নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে সন্তানদের 


জাতিব্যবসা শেখাতো৷ বলে' ৃত্তিশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। 


$ 
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দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রকোপে ব্বংসোনুখ হয়ে 
পড়েছিল । 

এডামের তৃতীয় রিপোর্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লেখ! হয়। এটি দুই অংশে বিভক্ত । 

প্রথম অংশে মুশীদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও দক্ষিণ বিহার এই চার জেলার 
দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ ও সাংখ্যান্থপাতিক হিসাব দেওয়া হয়েছে । মিঃ এডাম 
লিখেছেন বে তংপ্রদত্ত সংখ্যাগুলির বাস্তব অপেক্ষা কম হবার সন্তাবনা, কারণ 
তথ্যসংগ্রাহকগণ সব সময়ে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেনি বলে? সব বিদ্যালয়ের খবর 
পাওয়। বায়নি। আবার, অনেক সময়ে সরকারি কর্মচারীর প্রতি অবিশ্বাসবশত 
স্থানীয় লোকের! বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা গোপন করেছে। 

এই রিপোর্টে প্রদত্ত প্রথম তদন্তের তালিকায় কেবল বিদ্যালয়গুলিকে গণন। 


কৰ। হয়েছে, গার্হস্থ্যশিক্ষার হিসাব কর! হয়নি । এই গণনায় প্রকাশ যে মুর্শীদাবাদ 


জেলায় ১,৮৬,৪৮১ অধিবাসীর মধ্যে ১১৩টি বিদ্যালয়ে ১৩৯৬ ছাত্র, বীরভূমে 
১২১৬৭১০৬৭ অধিবাসীর- মধ্যে ৯৩১ বিদ্যালয়ে ১৫,৮১৪ ছাত্র, দক্ষিণ বিহারে 
১৩১৪০১৬১০ অধিবাসীর মধ্যে ৬*৫টি বিদ্যালয়ে ৫০৩৬টি ছাত্র ও ত্রিহুত জিলায় 
১৬৯৯৭5৭০০ অধিবাসীর মধ্যে ৩৭৪টি বিদ্যালয়ে ১৩১৯টি ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। 
তার প্রথম রিপোর্টের অনুমানের হিসাবে জনসংখ্যার প্রতি ৪০০ জনের পিছু একটি 
বিদ্যালয় থাকতে হ’লে যুর্শাদাবাদে ৪৬৭, বীরভূমে ৩১৬৮, বর্ষমনে ২৯৬৯, 
দক্ষিণ বিহারে ৩৩৫২ ও ত্রিহুতে ৪২৪৪টি বিদ্যালয় থাকার কথ। (মিঃ হাটগের 
হিসাব )। - 

অপরপক্ষে সে-সব স্থানে বিদ্যালয় ও গার্হস্থ্য শিক্ষাকেন্্র উভয়ের গণনা 
করা হয়েছে__সে-সব স্থানে একলক্ষ বিদ্যালয়ের হিসাব অসস্তাব্য প্রতীয়মান 
হয় না। দুঃখের বিষয় ওই সম্পূর্ণ হিসাব মিঃ এডাম পাঁচটি জেলার সর্বত্র 
করতে পারেননি, কেবল কয়েকটি শহরে করেছিলেন। এই হিসাবে মুশাদাবাদে' 
৮৮টি বিদ্যালয় ও ২১৬টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ৩০৪টি, দৌলতবাজারে 
২৫টি বিদ্যালয় ও ২৫৪টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ২৭৯টি, নংগলিয়াতে ৩৬টি 
বিদ্যালয় ও ২০৭টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ২৪৩টি, কালনায় ১১৯টি 
বিদ্যালয় ও ৪৭৫টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ৫৯৪টি, জাহানাবাদে ৯২টি বিদ্যালয় 
ও ৩৬০টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ৪৫২টি এবং 
ও ২৩৫টি গার্হস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে মোট ২৪৮টি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। 


জনসংখ্যার প্রতি 
চারশত জনের জন্য একটি করে’ বিদ্যালয় থাকতে হ’লে 


মুশীদাবাদে ৩১২, 


ভাওয়ারাতে ১৩টি বিগ্ালয় . 
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দৌলতবাজারে ১৫৫, নংগলিয়াতে ১১৬, কালনায় ২৯১, জাহানাবাদে ২০৩ ও 
ভাওয়ারায় ১৬৪টি শিক্ষাকেন্দ্র থাকবার কথা৷ (মিঃ হার্টগের হিসাব )। কাজেই 
দেখা বায় যে মিঃ এডামের অনুমানের অপেক্ষা বিদ্যালয়ের সংখ্য। বেশিই ছিল। 
অবশ্য এই হিসাবের বিষয় তিনি নিজেই লিখেছেন যে গার্হস্থ্য শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির 
সংখ্যা বাস্তব অপেক্ষা কিছু বেশী করে’ ধরা হয়ে থাকতে পারে। আবার 
একথাও সত্য যে শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা যত বেশি হোকনা কেন ছাত্রসংখ্যার 
অল্পতাহেতু শিক্ষার প্রসার কমে আসছিল। } চ্‌ 
সাক্ষরতার সাখ্যান্থপাতিক তালিকায় মিঃ এডাম দেখিয়েছেন যে জন- 

র শতকর! হিসাবে মুশীদাবাদে ৭:৫১% দৌলতবাজারে ৪'১৩%, নংগলিয়ায় 
৫:৩%, কালনায় ৮৯৯৮ জাহানাবাদে ৪৯১% ও ভাওয়ারায় ২৩২% জন 
কোনো-না-কোন স্তরের শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল। জেলা-হিসেবে সাক্ষরতার মান 
বর্ধমানে সর্বাপেক্ষা উচু ও ত্রিহতে সর্বাপেক্ষা নিচু ছিল। 

এই বিবরণ থেকে বোঝা বায় যে সমাজের বর্ধিষ্ণু অবস্থায় যে গ্রাম্য 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ছুরবস্থার দিনে তার নামমাত্র বজায় ছিল এবং 
বিদ্যালয়ের ছাত্র পাওয়া স্থকর ছিল না। বিদ্যালয়ের তুলনায় গার্হস্থ্য শিক্ষা- 
কেন্দ্রের সংখ্যাবাছুল্য দেখায়, যে দেশের অধিকাংশ লোক ছেলেপিলের শিক্ষার 
জন্য মাসিক একাধ-আনা! পয়সাও ব্যয় করতে অসমর্থ ছিল। উপরন্ত ধনীরা 
পৃথক ব্যবস্থা করেছিল বলে' প্রাচীন সামাজিক শিক্ষা- 


ংখ্যা 


নিজেদের ছেলেপিলেদের 
ব্যবস্থা সত্বর ধ্বংস হয়ে চলেছিল । 

এই অঞ্চলের অন্ঠান্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯০টি টোল ও ২৯১টি আরবী 
ও ফার্সী বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে। 

মিঃ এডামের অনুমানে বাংলাদেশে ১৮০০ টোল ও ১২,৬০০ অধ্যাপকের 
অস্তিত্ব ছিল। তিনি টৌলগুলিকে, পাঠ্যবিষয়ের দিক থেকে, যেগুলিতে ব্যাকরণ» 
অলংকার ও সাহিত্য পড়ানো হ’ত, যেগুলিতে ধর্ম, নীতি ও পুরাণ পড়ানো হস্ত 
এবং যেগুলিতে ন্যায় পড়ানো হ’ত, এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন । অনুসন্ধান- 
কৃত অঞ্চলে ১৯০টি টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে চারজন ভাতিতে বৈদ্য ও অপর 
সকলে বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিল। তাদ্রে বয়সের গড় ছিল ৪৫২ বৎসর 
এবং বাঁধিক আয়ের“ গড় ছিল ৬৩1১০ । অধিকাংশ টোলের নিজের বাড়ি ছিল, 
যেগুলির ছিল না, সেগুলি কোনো। ধনীর বৈঠকখানা। বা চণ্ডীমণ্ডপে বসতো । 
ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ-ান্দণ ও সামান্ত কয়জন অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিল। 


৪০ ভারতের শিক্ষা 


' ব্যাকরণ সর্বাপেক্ষ। বেশি পড়ানে। হস্ত, তারপর নীতি ও ন্যায়; সাহিত্য, অভিধান 
ও পুরাণ অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ছাত্র পড়তো । অপরাপর বিষয় খুবই কম। 
বেদপাঠের উল্লেখ এডাম করেননি । 

আরবী ও ফার্সী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বয়সের গড ছিল ৩৪২ বৎসর । 
তারা সাধারণত মুসলমান হ'লেও একজন হিন্দু কায়স্থের উল্লেখ আছে। তাদের 
মাসিক আয়ের গড় ছিল প্রায় ৫1০, ২৯১টির মধ্যে ছুটি বিদ্যালয়ের ঘর ছিল, 
অন্গুলির ছাত্রের! কারো বাড়ীর দাওয়ায় বসে’ পড়া করতো। বিদ্যালয়প্রতি 
ছাত্রসংখ্যার গড় ছিল €₹-১। 
পড়তো ৮৬৫ দিন হিন্দু ও ৫৫৯ জন মুসলমান । হিন্দুদের মধ্যে ৭১১ জন 
জাতিতে কায়স্থ ছিল। সম্ভবত রাজকীয় কাজকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য 
হিন্দু কায়স্থর৷ অধিক সংখ্যায় ফার্সী পড়তে । 

এই বিবরণের সঙ্গে মিঃ এডাম দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত ক্ষীয়মানতার 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বেতন জোগাতে না পেরে ছাত্রসংখ্য। কমছিল 
এবং বেতনের হার ও পরিমাণ কমে" যাওয়ায় শিক্ষকগণ অন্তান্ত ব্যবসায় অবলম্বন 
করতে বাধ্য হয়েছিল। এই অধঃপতনের অপর কারণ ছিল, দেশের হ্ন্দি- 
মুসলমানের মধ্যে যে শ্রেণির লোকেরা এই ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা করতো সেই 
শ্রেণিই তখন লুপ্ত হ'তে বসেছিল। মিঃ এডাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
মে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসোন্ুখ এবং বেশ কিছুদিন ধরে? এই 
অবস্থা চলে এসেছে” । * 

তৃতীয় রিপোর্টের শেষ অংশে মিঃ এডাম তীর নিজ মন্তব্য ও পরিকল্পনা 
নিবদ্ধ করেছেন । তিনি শিক্ষার “চুইয়ে-নামার” আদর্শকে অস্বীকার করে’ 
সরকারী জিলাস্কুল-স্থাপনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। 
নীতিতে দেশজ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হু 
বুটিশের আগমনের আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বারদ্বারা পুরুষানুক্রমে ভারতীয় 
হিদুহূসলমানের চরিত গঠিত হয়ে এসেছে, সেই ব্যবস্থাকে অবহেলা করা অন্ঠায 
ও অদুরদশিতার পরিচায়ক। “চুইয়ে-নামার” নীতির বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় আপত্তি 
এই যে ব্যক্তির শিক্ষা সরু হয় গোড়া থেকে, বর্ণপরিচয়ের জন লোকে কলেজে 
বায় না। কোন প্রাসাদকে উচ্চ ও দৃঢ় করতে হ’লে তার ভিত্তি প্রশস্ত ও 
গভীর করা৷ চাই এবং সর্বনিয় স্তর থেকে আরম্ভ করে? প্রত্যেক ধাপের শিক্ষাকে 
পারষ্পরিক সম্ব্বনথত্রে এথিত করাতেই সাফল্যের একমাত্র সম্ভাবনা । 


তার মতে এই 
য়েছে। যে শিক্ষা 


আরবীর ছাত্র ছিল ৬০ জন মুসলমান আর ফার্সী, 


ভারতের শিক্ষা টু 


দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, স্থিতিশীল, 
উন্নতিশীল বা ক্ষয়শীল, ধে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন সেগুলিই জাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ' একমাত্র সত্য ও দৃঢ় ভিত্তিন্বরূপ । এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের রীতিনীতি 
এতিহ ও স্বভাবের উপযোগী এবং লোকের চরিত্রোন্নর়নের সবাপেক্ষ। সহজ, 
নিরাপদ, জনপ্রিয়, সুলভ ও সহজ অন্ত্রশ্বরূপ | এই চিরাচরিত প্রথার অনুকরণ 
ভিন্ন দেশবাসীর সহায়তা আকর্ষণ করা সম্ভব নয় বলে এগুলিকে বাদ দিয়ে 
কোন শিক্ষাসংস্কার স্থায়ী বা কার্যকর হ'তে পারবে না। 

মিঃ এডাম লিখেছেন যে বি্ালয়গুলির মানের নিয়তার জন্য এগুলির 
সংস্কার করে" তবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা বাবে এবং তার 
একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন । 

পরিকল্পনার প্রথমে লেখা হয়েছে মে এটি কার্ধক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করে কিনা! 
দেখবার জন্ত আগে ছুয়েকটি জেলায় এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করতে হবে। 
পরীক্ষার স্থান নির্দিঃ করে" তার প্রদশিত পদ্ধতি অনুযায়ী সেখানের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার বিষয় তদন্ত করতে হবে। 

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য প্রথম 
থেকে চতুর্থ শ্রেণির উপযোগী বাংলা” হিন্দী ও উৰ“ পাঠ্যপুস্তক প্ৰস্তুত করতে হবে। 

প্রত্যেক জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিরূপে একজন পরীক্ষক (Examiner) 
নিযুক্ত করতে হবে। তিনি পূর্বোল্লিখিত তদন্তের অনুষ্ঠান করেন, শিক্ষকদের 
পাঠ্যপুস্তকগুলির ব্যবহার বুঝিয়ে দেবেন, পরীক্ষা নেবেন, পুরস্কার দেবেন ও 
সাধারণ ভাবে পরিকল্পনার প্রয়োগের জঙ্ত দায়ী থাকবেন । তিনি জি-সি-পি- 
আইয়ের আঞ্চলিক কমিটির সহযোগিতায় কাজ করবেন। 

পরিকল্পনার কাজের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেষ্ঠে 
শিক্ষক ও ছাত্র উভর়দেরই পুরপ্কৃত কর! হবে। বইগুলি শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ 
করে", সেগুলি তাদের পড়তে ও পড়াতে উৎসাহিত করতে হবে, ছাত্রদের 
, সাফল্যের জন্য ছাত্র ভিন্ন শিক্ষকও পুরস্কার পাবে এবং শিক্ষকদের শিক্ষার 

জন্য আদর্শ “নর্মাল স্কুল? স্থাপিত করা হবে। সেখানে বৎসরে ছু'তিনমাস 

করে, চার বৎসরে গুরুমহাশয়দের শিক্ষা, সম্পূর্ণ হবে। এতে ছাত্রদের পড়ায় 


বাধা না ঘটিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হবে । 
গুরুমহাশয়দের গ্রামে বনবাসে প্রলু্ধ করতে সরকার বিদ্ঠালগুলির জন্য ভূমিদান 


করবেন। 


৪ ভারতের শিক্ষা 


এডামের রিপোর্ট. প্রকাশিত হবার আগেই মেকলে পাঠশালার ও ভরু- 
মহাশয়দের মানোনিয়নের চেষ্টাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন যে মাধ্য- 
মিক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষকশ্রেণির স্মট্রির পর প্রাথমিক শিক্ষার কথা চিন্তা করা যাবে। 
লর্ড বেন্টিংকও মিঃ এডামের নিয়োগপত্র দেবার পরই স্বদেশে ফিরে বান। এ 
বিষয়ে নিষ্পত্তির দায়িত্ব পড়ে পরবর্তী বড়লাট' লর্ড অকল্যাণ্ডের ওপর । 
জি-সি-পি-আইয়ের অনেক সভ্য এডামের পরিকল্পনাকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ 
করার পক্ষপাতী থাকলেও তিনি সেটিকে মূলতুবী রাখাই স্থির করেন। এই- 
ভাবে সরকারের দ্বারা মিঃ এডামের পরিকল্পন। প্রত্যাখ্যাত হলেও পরবর্তী 
কালের ব্যবস্থায় তার আদর্শের প্রভাব অনেক পরিমাণে পড়েছিল বলে: তাঁর 
রিপোর্ট আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করেছিল বলা যায়। 

এই ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে মহাত্মা গাদ্ির এক উক্তির প্রতিবাদ- 
কল্পে মিঃ ফিলিপ হার্টগ এডামের রিপোর্টকে কল্পিত অতুযক্তিপূর্ণ বলে? বর্ণনা 
করেন। তিনি লেখেন যে এডামের উল্লিখিত একলক্ষ বিঘালয়ের, কোণ অস্তিত্ব 
ছিল না এবং শিক্ষার প্রসারের কথাও অনেক বাড়িয়ে বলেছেন। ভারতের 
অনেক শিক্ষাবিদ্‌ হাট/গের ওই সমালোচনাপূর্ণ উক্তির খণ্ডন করেছেন । 

প্রথমত, এডাম তার একলক্ষ বিদ্যালয়ের কথাটি পূর্ববর্তী বিবরণসমূহ থেকে 
উদ্ধত করেছেন মাত্র এবং তীর অনুসন্ধানে পূর্ব ও পরবর্তী উক্তির তুলনায় 
দেখা ধায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের অনুমান থেকে অগ্রসর হয়ে 
শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ওই ব্যবস্থাটি আত্যন্তিকরূপে 
ধ্বংসোন্মুখ । 

দ্বিতীয়ত তার সংগৃহীত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ ছিল না, ব্যাপকভাবে তথ্য- 
হের অন্থমতি তিনি পাননি এবং বা সংগ্রহ করেছিলেন তা সর্বাংশে নির্ভর- 
যোগ্য নয় বলে’ তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। তথাপি তার রিপোর্টের 
যেখানে গৃহশিক্ষার বেন্্রগুলিকে গণনা করা হয়েছে সেখানের সাংখ্যান্ুপাতিক 


হিসেবে এডামের উক্তির সত্যতা প্রতিভাত হয়। ফিলিপ হাটগ গার্হস্থ্য শিক্ষা-, 


. ব্যবস্থার মূল্য বোঝেননি। টোল-পাঠশালা-চতুপ্পাঠি-মক্তব-মাত্রাসা ও গৃহশিক্ষা- 
কেন্্রগুলির মধ্য দিয়ে ভারতের সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের এক মহা 
অন্ধকারময় যুগে শিক্ষার ক্ষীণশিখাটিকে যে কি-ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল তা তিনি 
উপলব্ধি করতে পারেননি । রি 


শ্রীরামপুরের মিঃ ওয়ার্ডের বিবৃতিতে আছে যে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে 


~ 
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. বিদ্যালয় ছিল। এমন কি লর্ড মেকলেও বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ৮০,০০০ 


বিদ্যালয় আছে। মান্দ্রাজের সংগৃহীত গ্রামশিক্ষাবিষয়ক বিবৃতি এডামের রিপোর্টের 
এত বেশি অনুরূপ থে হয় দুটিকে সত্য নয় ছুটিকেই মিথ্যা বলতে হয়। 
১৯২১ খুষ্টান্ের আদমন্ুমারিতে ভারতের সাক্ষরতার পরিমাণ জনসংখ্যার 
অনুপাতে ৭৩'% প্রকাশিত ওহয়ায় গান্ধিজি তার সংগে এডামের সময়ের ৬'১%এর 
তুলনা করে’ বলেছিলেন যে বৃটিশ সরকার অশীতিপর বর্ষকালে ১%এর কিছু 
অধিক সাক্ষরতা দিয়েছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে এটুকু স্বীকার কর! যায় যে মিঃ এডাম 
যেখানে পূর্ণ জনসংখ্যার হিসেব করেছেন সেখানে সাক্ষরতার পরিমাণ ৩১%! 
বস্তুত, মিঃ এডামের সাংখ্যান্থপাতিক হিসেব ঠিক হোক আর ভূলই হোক, 
তিনি বে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার এক অতি বাস্তব মরমন্পর্শী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন - 
তাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া, তার রিপোর্টে সর্বপ্রথমে এক সর্বাংগীন জাতীয় 
শিক্ষার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, জনশিক্ষার দাবী স্বীকৃত হয়েছে এবং জাতীয়, 
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শিক্ষাদানের কথা বল৷ হয়েছে। 


১৮৬৫--১৮৫৪ 


১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লইলিয়ম বেন্টিংক নূতন সরকারি শিক্ষানীতির প্রবর্তন 
করে” দেশে ফিরে 'যান। এই নীতিকে কাজে পরিণত করার ভার পড়লে 
পরবর্তী অস্থায়ী বড়লাট স্তর চার্ল স্‌ মেটকাফের ওপর। তিনি বড়লাটের পদ 
পেয়ে “জিলাম্কুলের, প্রতিষ্ঠার স্ত্রপাত করেছিলেন বটে কিন্তু সংগে সংগে দেশে 
সাংবাদিক স্বাধীনতার ব্যবস্থ। করেছিলেন বলে? ক বিরক্ত হয়ে" তাকে 
তার পদে স্থায়ী করেননি। 

এই কারণে, ওই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দেই লর্ড অকল্যাণ বঙলাট নিযুক্ত হয়ে 
কলিকাতায় আসলেন। তখনকার শিক্ষানীতি অনেকাংশে বড়লাটের ব্যক্তিগত 

তর ওপর নির্ভর করত বলে” তার আসার সংগে সংগে প্রাচ্যবাদীরা আবার 
বৃতন উদ্যমে নিজেদের দাবী ঘোষণা করতে লাগলো, কলিকাতা মাদ্রাসা আর 
‘দ্কৃত কলেজের ছেলের তাদের বৃত্তিগুলি বন্ধ করে’ দেওয়ায় বিরুদ্ধে আপত্তি 
জানালো আর এস্যদিকে এডাম, হজসন, উইলকিনসন প্রভৃতি সাহেবদের নেতৃত্বে 
“ভান্নাকুলারি্”-দেরও শক্তি বর্দিত হয়েছিল, কিন্তু লর্ড অকল্যাও আসার পর 
থেকে নান! যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে” ১৮৩৯ ৮: পৰ্য্যন্ত শিক্ষা- 
বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেননি । 

এই সময়ের মধ্যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের কোম্পানির সানন্দের কতকগুলি বিশেষ 
স্বত্রের প্রভাবে ইংরেজিশিক্ষার দ্রুত প্রসার হ'তে থাকে । সননের ঘোষণায় 
ভারতীয়গণের সরকারি কর্মে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি থাকায় ইংরেজিশিক্ষার চাহিদা 
পূর্বাপেক্ষা বুদ্ধি পায় আর বৃটিশ ভিন্ন অন্যান্ত মুরোগীয় ও আমেরিকান মিশনারিরা 
ভারতে আসার স্থযোগ পাওয়ায় তারা ইংরেজিশিক্ষার নানান্‌ প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত 
করতে থাকেন। উরন্ত ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে সরকারি বিচারশালায় ফার্সীভাষার 
পরিবর্তে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হওয়াতে ইংরেজি শিক্ষিতগণের 
স্ুষোগস্থবিধা, তথা ইংরেজিশিক্ষার ইচ্ছ। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। 

অপরপঞ্ে প্রাচ্যবাদীরাও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন 
যে ইংরেজিশিক্ষার গতিরোধের চেষ্টা সফল হবেনা এবং শিক্ষার অন্য প্রদত্ত 
সমুদয় সরকারি অর্থের দাবী তারা করতে পারেন না। তাই তারা অল্পে সন্ত 
হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন! 


ভরি নি ৯ ৪৫ 


কুটনীতিজ্ঞ অকল্যাও সহজেই অনুমান করেছিলেন বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তয- 
বাদীদের কলহের মূল কারণ ছিল অর্থ নৈতিক এবং 'তার সংগে খানিকটা, 
আহত আত্মাভিমানও জড়িত ছিল। তিনি মেকলের মতে হঠকারী বা বেটিংকের 
মতো সংস্কারক ছিলেন না ব.ল’ এও বুঝতে পেরেছিলেন বে--সর্বদলীয় সহ- 
ঘোগিতা ভিন্ন এদেশে কোনো শিক্ষানীতি সাফল্য লাভ করবে ন!। তাই তিনি 
প্রাচ্যবাদী, পাশ্চাত্যবাদী ও ভার্দাকুলারি এই তিন দলের মতের আলোচনা 
করে’ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর একটি “বিবৃতি বা মিনিট (Minute) 
প্রকাশ করেন। f 2 

প্রাচাবাদাদের দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে' তিনি বিবৃতির প্রথমেই ইংরেজি- 
শিক্ষার গতিরোধ লা করে" প্রাচ্য শিক্ষার ব্যবস্থাটুকু বজায় রাখার কথা লেখেন। 
অর্থনাহাধ্যের হাসের ফলে. যে প্রতিষ্ঠানগুলির অবনতি ঘটেছে তা স্বীকার করে” 
সেগুলির স্থায়িত্বরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্দেশ দেন এই বে ওই প্রতিষ্ঠানের 
" অধ্যাপকদের বেতনের জন্য যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হবে? এবং ছাত্রদের হা পূর্ব 
প্রদত্ত বৃত্তিসমূহের একচতুর্থাংশ দেওয়া হবে। এবং প্রাচ্যবিদ্ভার প্রয়োজনীয়, 
পুস্তকসমূহের প্রকাশের জন্য পরিমিত অর্থব্যয় করা হবে। প্রচ্যবিগ্ভালয়গুলিতে 
ইংরেজ্রিশিক্ষার ব্যবস্থার তিনি সমর্থন করেন। এই নূতন ব্যবস্থার জনয অভি 
রিক্ত ১,০০০২ টাকা. ব্যায় হবে ধরে' নিয়ে তিনি যোষণা করেন যে শিক্ষখাতে 
০0,০০০১ টাকা অতিরিক্ত 'বরাদ্দ করা হবে। 

শিক্ষার মাধামবিষয়ে তিনি পাশ্যাত্যবাদের সমর্থন করে লেখেন যে আরবী, 
ফার্সী বা সংস্কৃত ভাবার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা সফল হতে 
পারে না বলে’ ইংরেজিভাষার মাধ্যমে মুরোগীয় সাহিত্য, দৰ্শন ও নে 
পরিপূর্ণ শিক্ষাই সরকারি নীতির উদ্দেশ্য ৷ শিক্ষাখাতের মিঃ পরিমাণ অর্থের 
দ্বারা যত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে সম্ভব ইংরেজিশিক্ষা_ ছাড়িয়ে দিলে 
শিক্ষা ক্রমশ চুইয়ে নেমে দেশের আপামরসাধারণকে স্পর্শ করবে। এই 
উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে 
ইংরেজি বিদ্যালয় ও তাদের শীর্ষস্থলে একটি কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের 


প্রস্তাব করেন। 
ভার্নাকুলারিইদের প্রতি লক্ষ্য করে' তিনি লেখেন যে প্রাদেশিক ভাবা 

সমূহে বিগ্ালয়পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এত বেশি থে পা 

সেগুলিকে শিক্ষার মাধামরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তবু তিনি জোর 


প্‌ 


তি - ভারতের শিক্ষা 


করে, নিজমতের প্রতিষ্ঠ। চাননি । তখন একদিকে যেমন বাংলাদেশে বেন্টিংকের 
“নীতিতে জেলাক্ষুল গড়ে উঠছিল, অপরদিকে তেমনি বোদ্বাইয়ে মনরে ও 
এলফিনষ্টোন সাহেবের প্রভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছিল। লর্ড 
অকল্যাণ্ড তাই লেখেন যে ওই- ছুই পরীক্ষার ফলাফল কালে সত্যের প্রমাণ 
করবে । এদেশের লোকে যে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় 
সেই যুক্তির খণ্ডন করে’ তিনি লেখেন যে-"ভারতীয় যুবকগণ আমাদের 
বিদ্যালয়ে তাদের মাতৃভাষার রচনা শিখিতে আসবে না...অধিকাংশ ছাত্রের 
উদ্দেশ্য হ'ল ইংরেজিভাষার জ্ঞানলাভ" | 

মিঃ এডামের রিপোটকে তিনি ব্যয়সাধ্য ও অপ্রবোজ্য বলে" বর্ণনা করেন। 
দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার আত্যন্তিক ছুরবস্থার কথ। স্বীকার করেও তিনি লেখেন যে 
সরকারের পক্ষে এক্ষেত্রে সফলভাবে হস্তক্ষেপ করার সময় তখনও আসেনি। 
তিনি লেখেন যে দেশের লোক এত অজ্ঞ যে অজ্ঞতার কুফল তার। উপলদ্ধি করতে 
পারে না আর এত দরিদ্র যে শিক্ষাগ্রহণের সামর্ঘ্যও তাদের নেই। এইজন্ 
মাধ্যমিক বিদ্ধায়ের উপোযোগী যাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের প্রণয়ন ও 
ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বইয়ের আঞ্চলিক ভাষায় অন্থবাদকে তৎকালের 
প্রধান কর্তব্যরূপে সাব্যস্ত করে’ তিনি লেখেন যে ও কাজ হলে পরে মিঃ 
এডামের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনা করা বাবে। সেই সময়ে সরকারি 
সাহায্য পাওয়া সত্বেও কলিকাতার স্কুল-সোনাইটির অত্যন্ত ছুরবস্থা হয়েছিল 
লর্ড অকল্যাণ্ড স্বমত-সমর্থনে তার প্রতি নির্দেশ করেন এবং বোপ্ধাইয়ের তৎ- 
কালানুষ্টিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের প্রমাণ ন। হওয়। পর্যন্ত বাংলা- 
দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা স্থির করেন। 

জি-সি-পি-আইয়ের সদস্তদের মধ্যে অনেকে এডামের পরিকল্পনাকে পরীক্ষা- 
যূলকভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী থাকলেও লর্ড অকল্যাণ্ড এইভাবে সম্ভবত 
কোম্পানির কোট অব ডিরেক্ট্সে'র নির্দেশান্যারী, বেন্টি 
নীতিকেই কিঞ্চিৎ পরিবতিতাকারে অনুনরণ করেন । 

মিশনারিশিক্ষার এতিহাসিক রিকেটসাহেব ১৮৩০ থেকে ১৮৫৭ খুষ্টাব্ পর্যন্ত 
নময়কে ‘মিশনারি স্কুলের যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন । 

১৮৩৩ খুষ্টান্ডের সনন্দের মিশনারিস্থত্ের কল্যাণে নান। দেশ থেকে 
মিশনারি দল আসতে লাগলো। জার্মানি থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে “বাসেল মিশনারি 
সোসাইটি,” ১৮৩৩ সুণাবে প্রোটেটটান্ট ুখারান মিশন সোসাইটি ও ১৮৪২ খাবে 


কপ্রবতিত মেকলে- 


ভারতের শিক্ষা . 


উইমেন্দ এসোসিয়েশন অব, এডুকেশন অব,ফিমেলস্‌ ইন্‌ দি ওরিয়েণ্ট” প্রভৃতি 
এবং আমেরিকা থেকে “আমেরিকান বোর্ড” ও “আমেরিকান প্রেসবিটেরিয়ান” 
মিশন বোর্ড, “আমেরিকান ব্যাপটিই যুনিয়ন” প্রভৃতি দলের আগমন হয় । 

তখন সরকারি ও মিশনারি উদ্দেশ্টেরও মিল হয়েছিল। মিশনারিরা 
বিশ্বাস করতো যে ইংরেজিশিক্ষার প্রসারের দ্বারা ধর্মপ্রচারের ভিত্তি স্থাপিত 
হবে আর অনেক রাজকর্মচারীরা মনে করতেন বে ইংরেজিশক্ষার প্রসারের ফলে 
সমাজসংক্কারের পথ প্রশস্ত হবে। বেন্টিংকের প্রণোদিত ধর্ম ও সমাজসংস্কার- 
করায় সরকারি ধর্মসন্বন্ধীয় নির- 


মূলক ব্যবস্থাগুলি সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ 
মিশনারিগণের সংগে ,সরকারের 


পেক্ষতার নীতি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছিল এবং 
সম্পর্কও অনেকাংশে সহ হয়ে উঠেছিল। 

সরকারি শিক্ষাগ্রচেষ্টাও এই সময়ে ক্রমাহ্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৩৫-৩৬ 
খৃষ্টাব্দে ২৩টি সরকারি বিগ্ালয়ে ৩৩৯০ জন ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে ১৮১৮ 
জন ইংরেজির মাধ্যমে আর বাকিরা আরবি-ফাসী ও সংক্কতের মাধ্যমে পড়তো 
১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানে ৫১৯৬ জন ছাত্র ছিল, তাদের মধ্যে ৩৭২৯ 
জন ইংরেজি পড়তো । ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ৫১টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৮২০৩ জন 
ছাত্রের মধ্যে ৫০০০ এর বেশি ইংরেজি, পড়তো । 

১৮৩৫ খ্টাবের জুনমাসে স্থাপিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ভারতীয় শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংকএর শেষ দান। তখন সমাজের অচলায়তনের দেওয়ালে 
ফাটল ধরেছিল। এই স্থযোগ নিয়ে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি “নেটিভদের” 
চিকিংসাবিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার সনা এক কমিটি নিযুক্ত 
করেন এবং তার রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে? সংস্কত কলেজের ও কলিকাতা 
মাদ্রাসার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্লাশ এবং নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্রিটিউশন উঠিয়ে দিয়ে 
ইংরেজির মাধ্যমে যুরোগীয় চিকিংসাশান্্র শেখবার জন্য কলিকাতায় মেডিকেল 


N 


কলেজের স্থাপনের আজ্ঞা প্রচার করেন । ং / 
১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের “ইংলিশ স্কুল” এবং ক্রমে মুশীদাবাদ, মেদনীপুর 


বরিশাল, চট্টগ্রাম, শাস্তিপুর, বারাসত, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে “ইংলিশ একাডমি” 
স্থাপিত হয়। এই ইংরেজি বিদ্যলয়ের মধ্যে কতকগুলি কলেজ পরিণত হয়েছিল | 
১৮৩৬ খু্াব্দের আগষ্ট মাসে হাজী মহম্মদ মহ্সীনের বদান্যতায় হুগলির ইংরেজি 


বিদ্যালয় হুগলী কলেজে পরিণত হয়; তিন দিনের মধ্যে সেখানে ১২০০ ছেলে 
ভর্তি হয়েছিল। তারপর ঢাকা (১৮৪১) কৃষ্ণনগর (১৮৪৫) ও বহরমপুর 


চি ভারতের শিক্ষা 


(১৮৫৩) কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে ইংরেজি কলেজগুলি স্থানাভাবের 
জন্য বেতনদায়ী ছাত্রদের পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, অথচ প্রাচ্য 
কলেজগুলি বৃত্তির লোভ দেখিয়েও ছাত্র সংগ্রহ করতে পারছিল ন!। শিক্ষা- 
খাতে ব্যয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চারলক্ষ টাকা থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ লক্ষ 
টাকার বধিত হয়েছিল । 

এই শিক্ষার মানও উঁচু ছিল। বিদেশী ভাবায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ভারতীয়- 
দের তৎপরতায় অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ চমকুত হয়েছিলেন | ' 

আফগান যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড পদত্যাগ করেন 
এবং লর্ড এলেনবরা৷ বড়লাটের পদ নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৪১ খৃষ্টাবে 
জি-সি-পি-আই-কে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, লর্ড এলেনবরা তার স্থানে ১৮৪২ 
খৃষ্টাব্দে তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী “কাউন্সিল অব. এডুকেশন” স্থাপিত করলেন। 
দেশজ ভিন্ন অন্যান্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত এই কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা 
প্রায় একটি পৃথক সরকারী বিভাগের সমান ছিল এবং বিভিন্ন গ্রদেশগুলিকে, 
আলাদা করে? দেওয়ায় কাউন্সিলগুলির বর্ধিত ক্ষমতায় ক্ষুত্রতর এলাকার তত্বাবধানের 
সুবিধা হয়। যথা, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত আগ্রা প্রেসিডেন্সি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পরিণত হয় এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ওই প্রদেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার দায়িত্ব কলিকাতার কাউন্সিলের হাত থেকে নিয়ে পৃথক. কাউন্সিলের 
হাতে দেওয়া হয়। 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কোট অব, ডিরেক্টস লর্ড হাডিগরকে ভারতের 
বড়লাটরূপে প্রেরণ করেন। লর্ড হাডিগ্র ভারতবর্ষে এসে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে একটি 
ঘোষণা] ( resolution ) করেন। ৪ 

এই ঘোষণার প্রথম প্রস্থাব ছিল ভারতীরগণের সরকারি কাজে নিয়োগ 
সম্বন্ধীয় । এ-বিষয়ে লেখা হয় যে উচ্চতর পদসমূহে ভারতীয় কর্মচারীর নিয়োগের 
সময়'বারা কাউন্সিলের স্বীকৃত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষালাভ' করেছে, বিশেষত 
যার৷ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদেরই সর্বপ্রথম সুযোগ দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে 
প্রত্যেক সরকারি আপিসের অধিকর্তা কলিকাতার ও বাইরের সরকারি ও 
বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহের তালিকা রাখবেন। তাদের নিযুক্ত করার 
প্রত্যেক স্থমোগ তারা গ্রহণ করবেন» অন্যথায় জবাবদিহি করতে হবে। 
নিমতর পদে নিয়োগের বিষয়ে লেখা হয় যে নিরক্ষর অপেক্ষা সাক্ষর প্রার্থীকে 
অধিক মুল্য দেওয়৷ হবে । 


ভারতের শিক্ষা 3 


ঘোষণার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় বংগ, বিহার 
ও উড়িত্তার বিভিন্ন স্থানে উচ্চমানের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য ততকীলের 
অর্থভাগ্ডারের অবস্থাক্্যায়ী ১০১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ এবং সেগুলিতে 
মাতৃভাষা, অংক ও ইতিহাস পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়। 

তৃতীয় প্রস্তাবে কাউন্সিল অব, এডুকেশনের অধীনস্থ বিস্যালয়গুলির উপযুক্ত 
তত্বাবধানের জন্য একজন ইন্সপেকটরের নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। 

লর্ড হাড়ি তার ঘোষণার প্রথম প্রস্তাবে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে চাকরির 
দ্বারা পুরস্কৃত করে’ জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর কুফল হয়েছিল এই যে 
চাকরির লোভে দেশের লোকে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য উন্মত্ত ও কাধিক শিক্ষালাভে 


সরকারি ও ব্যবসাদারি আপিসের চাকরির জন্য অধিক 


বিমুখ হয়, কম সংখ্যক 
শিক্ষার 


সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি হওয়ায় বেকার সমস্তার উৎপত্তি হয় এবং 


নিজৰ মূল্যের পরিবর্তে চাকরির সভভাবন! ছারা তার মূল্য নির্ধারিত হয়। 

হাড়িগ-ঘোষণার দ্বিতীয় প্রস্তাব অন্তযার়ী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১০১টি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়৷ কালক্রমে এইগুলি “হাডিগ্রবিদ্যালয়” রূপে পরিচিত হ’ত। 
যেসব স্থানের অধিবাসিগণ বিদ্যালরগৃহ তৈয়ারী ও মেরামতের ভার নিয়েছিল সেই 
হ বিদ্যালয়গুলি খোলা হয়। নে লেখাপড়া, বাংলা, 
র্‌ রতবর্ষের ইতি পড়ানো হ'ত। শিক্ষকদের বেতনের ভার 
00. রা উহ ছাদের জল সর কিয়দংশ 

বং বাকি অংশে বিদ্যালয়ের আহ্সংগিক ব্যয় নির্বাহিত 


7151 এই পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে সাফলালাভ করেনি। 
হয প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যেতে 
কেবল ২৬টি বিদ্যালয় বজায় ছিল । 
যে তখনকার গ্রামের লোকেরা সরকারি 
18151 তাদের পক্ষে বিদ্যালয়ের বাড়ি জোগানো৷ 
আর এক-আনা মান্রও বেতন 


তারা গ্রামাঃ সুলভ, 
চা ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল। 


ভী-৮৪. 


৫০ ভারতের শিক্ষা 


হাডিগ্ত-ঘে।বণার তৃতীয় প্রস্তাবের অন্গযায়ী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাংল! ও আসামের 
স্থলকলেজগুলির পরিদর্শন করার জন্য দুইজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিগ্ালয়গুলির জন্যও একজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত ক্র! হয় । 

ভাডিগ্র-ঘোবণার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ন! হলেও মাধ্যমিক ও 
কলেজি শিক্ষার এত ক্রত প্রসার হচ্ছিল যে শিক্ষার মানের স্থৈর্য বজায় থাকছিল 
না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ যোয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন কিন্ত 
ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ন! পাওয়ায় সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হয়নি । 
বহিঃস্থিত কোনে। মানের অভাবে লর্ড হাঙিগ্জ সরকারি কর্মে নিয়োগগ্রার্থীদের 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষাব্যবস্থায় কল্পিত অথবা 
বাস্তবিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হ'তে লাগলে।। 

এই সময়ে ভারতীয়গণ অধিকসংখ্যার শিক্ষাব্যবস্থার সংগে যুক্ত হ'তে 
থাকেন।  হাডিগবিগ্যালযগুলির প্রতিষ্ঠার সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
সেক্রেটারি মিঃ মার্শাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর তার শিক্ষকনির্ব।চনের 
ভার দেওয়। হয়েছিল। ‘ 
__ বিদ্ছানাগর মহাশয় তখন থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের নানা কাজে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের'অধ্যঞ্ষপদ লাভ করার পর তিনি 
সমস্ত সন্রান্তবংশীয় হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে সরকারি স্বীরুতিতে সংস্কৃত কলেজেৰ ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে 
নিয়োগের জন্য ইংরেজি কলেজগুলির ছাত্রদের সমান অধিকার দেওয়| হয়। ১৮৫৩ 
খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বগ্রামের বালকদের জন্য একটি ও কর্মাটড়ের 
সাওতালদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন । ১৮৫৪ 
উইলিয়ম কলেজ ভেঙে সিভিলিয়নদের পরীক্ষার জন্য “বোর্ড অব, এগ জামিন” 
স্থাপিত হ’লে ঈশ্বরচন্দ্রকে তার একজন সদস্তযরূপে মনোনীত কর! হয়। 

মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রেওতখন ভারতীয় সমাজের নেতৃবর্গ এগিয়ে আসছিলেন। 
১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বারাসতের সরকারি বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার, হিন্দুকলেজের প্রাক্তন 
ছাত্র প্যারিচরণ সরকার এবং নবীনকুষ্ণ ও কালীরুষ্ণ মিত্র মিলে ছেলেদের জন্য 
একটি ও মেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন । ৰ 

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবন্ধু বেখুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইনসদ্ত 
এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতিরূপে ভারতবর্ষে আসেন । তার উৎসাহে 
১৮৪৯ খুষ্টাব্দের ৭ই মে ২১জন ছাত্রী নিয়ে হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় বৰ ক্যালকাটা 


খৃষ্টাব্দে ফোট” 


ভারতের শিক্ষা &১ 


ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয়; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন । 
বিদ্যালয়ের বাড়ি করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশহীজার টাকা ও 
পাচবিঘা জমি দান করেন | বেখুনসাহেবের মৃত্যুর পর তার স্থতিরক্ষার্থে 
বিদ্যালয়টির “বেথুন নারী বিদ্যালয়” এই নাম দেওয়া হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে 
এটি বেথুন কলেজ নামে মহিলাদের প্রথম কলেজ হয়। 

হিন্দবালিকাবিগ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠার ১৫ দিন পর রাজা রাবাকান্ত দেব শোভা 
বাজারে বালিকাবিদ্ঠালয় স্থাপিত করেন এবং কয়েক ব২সরের মধ্যে কলিকাতার 
আশপাশের নান৷ স্থানে বালিকীবিদ্যালয় গড়ে” উঠতে থাকে । সরকার এগুলির 


প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও বিশেষ অর্থসাহাঘা করেনি । 
১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড হাঙডগ্জের স্থানে লর্ড ডালহোৌসী বড়লাট হয়ে ভারতবধে 


আসেন । তিনি সরকারি পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিয়োগসন্থন্ধে 
এবং শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য ব্যাপারে হাভডিঞ্জের নীতিসমূহের অনুসরণ করতে 
থাকেন; কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হাডিঞ্জনীতির অসাফল্য দেখে প্রাথমিক 
শিক্ষার নৃতন পরিকল্পনা করার জগ কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন। 

এই সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মিঃ জেম্স্‌ টমাসন্‌ তার প্রদেশে 
এডামপরিকল্পনাকে কিঞ্চিৎ পরবতিতাকারে প্রযুক্ত করার চেষ্ট| করেন। গ্রাম্য 
শিক্ষকদের সাহায্যে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে পাচ-পাচটি গ্রামকে 
একত্র করে’ একটি “হক্কা” ধরে’ নিয়ে “হক্কাবন্দী” ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। প্রত্যেক 
হন্কার পাঠশালাগুলির পরিদর্শনের জন্য একজন পরিদর্শক পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়। 
গ্রামগ্ুলিতে প্রাথমিক, মহকুমায় (তহশীল) মধ্য ও জিলায় উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন 
করে’ একটি পরম্পরসম্পূক্ত, সমগ্র ব্যবস্থার বিবর্তনের চেষ্টা হয়। সাধারণ 
-ভূমিকরের শতকরা একটাকা হিসেবে শিক্ষাকর নির্ধারিত হয়। তাতে শিক্ষার 
বায়সৌকর্ হয় এবং “জমিদারের! জনশিক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে শেখে। 
১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার জন্য বাধিক ৫০১০০০২ টাকা সরকারি সাহায্য 


বরাদ্দ হয়। দশবৎসরের মধ্যে এই ব্যবস্থায় ৮৯৭টি বিদ্যালয়ে ২৩,৬৮৮ জন ছাত্র 


শিক্ষা পেতে থাকে । 
আন্তঃপ্রাদেশিক অসীমঞ্তন্ত এই সময়কার শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল । 


১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির ক্ষমতাবৃদ্ধি সত্বেও বাস্তবিক কেন্দ্রী- 
করণের অভাবে প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ শিক্ষানীতি অনুসরণ করছিল। 


বাংলাদেশ যখন চু ইয়ে-পড়ার নীতির অনুসরণে ইংরেজিশিক্ষাকে প্রাধান্য দিচ্ছিল, 


৫২ ভারতের শিক্ষা 


তখন উত্তরপম্চিম প্রদেশে টমাসনের পদ্ধতিতে শিক্ষার স্থাপনের ও শিক্ষার 
সাধিক ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, বোশ্বাইয়ে লর্ড এলফিনষ্টোন অপ্রত্যক্ষভাবে সাহাযা- 
দানের নীতির দ্বারা মাতৃভাষামাধ্যম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার 
করছিলেন এবং মাদ্রাজের শিক্ষাপন্ধতি সরকার ও সাধারখ্যের সহযোগিতায় 
অগ্রসর হচ্ছিল। 

এই সময়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য-_দাধ্যমিক শিক্ষার অভ্যুথান ও উচ্চশিক্ষার 
প্রসার। মিশনারিরা প্রথম থেকে যে সব ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করেছিল 
সেগুলিকে মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের পূর্বগামী বলে’ বর্ণনা করা গেলেও মাধ্যমিক 
শিক্ষার বাস্তবিক স্থত্রপাত হয় বেট্টিংকনীতির অনুযায়ী “জিলাস্কুলের” প্রতিষ্ঠার 
থেকে। মিশনারিরা এই নীতিকে সাদরে অভার্থনা করে এবং ভারতবাসীরাও 
দলে দলে এই শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। ইংরেজিশিক্ষার চাহিদার বুদ্ধির ফলে 
অনেকগুলি কলেজও স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা আপাতপ্রয়োজনে খুব কার্যকরী 
হ'লেও এর মধ্যে বহু ত্রুটি ছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে তখন ভাষা ও সাহিত্যই 
প্রধান হিল, কার্ধিক ও বৈজ্ঞানিক বিষরসমূহ অবহেলিত হ’ত। বর্তমান মাধ্যমিক 
ও উচ্চশিক্ষার যে দোন)__কাজের অঙ্গপঘোগিত'|, তা প্রথমাবধি এর মধ্যে নিহিত 
হিল উপরস্থ শিক্ষার সংগে চাকরির প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের কি কুফল ঘটছিল তার 
উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। একে শিক্ষার জন্য শিক্ষার মূল্য কমে যাচ্ছিল 
তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় বা! অন্য কোনো শিশ্ষানৈতিক মান না থাকায় সরকারি 
চাকরির পরীক্ষাই একমাত্র মানস্বরূপ ছিল । ঃ . 

মিশনারিদের প্রভাববৃদ্ধি এ-যুগের যুগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বিষয়ে 
উল্লেখ আগেই কিছু করা হয়েছে। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে এদের 
প্রচেষ্টা অনেক বেশি ছিল। 
গুলিতে ৩০,০০০ ছাত্র হিল কিন্তু মিশনারি বিদ্যালয়ে ৩০০,০০০ ছাত্র পড়তো। 
এরূপ শক্তিশালী হয়ে এদের দ্ধতাও বেড়ে গেছিল | খৃষ্টান 
মিশনারিদের নেতৃস্থানীয় আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রকাশ্যে লর্ড অকল্যাণ্ডের 
প্রাচাবাদিতোষণ-নীতির বিরোধিতা করেছিলেন ও হাডিগ্রের সরকারি পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার নিন্দা করে’ বলেছিলেন যে লৌকিক শিক্ষার চেয়ে খৃষ্টানশিক্ষাই সরকারি 
চাকুরেদের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়। সরকারি কর্মচারীরা যে মিশনারিদের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন সে কথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। বেটিংক 


১৮৫২-৫৩ খষ্টাব্দে কোম্পানির সরকারি বিদ্যালয়-' 


শিলার 


নিজে কেরি, ডাফ, প্রভৃতি মিশনারির প্রভাবের বশবর্তী ছিলেন এবং কোম্পানির ' ৃ 


ভারতের শিক্ষা ~ &৩ 
১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক নীতির রচনায় ডাফ-সাহেবের প্রভাবের কথা অন্যান 
করা হয়। | 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থা তত আশাপ্রদ ছিল না। মিশনারিদের প্রতি 
সরকারি সৌহার্দ্যের সংগে সাধারণ্যের মনে তাদের প্রতি বিরোধিতা বাড়তে থাকে 
এবং সরকারের ধর্মসম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার বিষয়েও সন্দেহের স্থষ্টি হয়। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব-বিলোপনীতির প্রয়োগ যে অসন্তোষের 
স্টি করেছিল কয়েক বংসর মাত্র পরে তা সিপাহিবিদ্রোহের রূপ নেয়,। 

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কোম্পানির সনন্দ নৃতন করে’ দেওয়ার সময় আসে। 
তখন লর্ডস্‌ কমিটির সামনে কোম্পানীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অভিযোগ আসে যে 
হাঁডিগ্নীতি অনুসারে কৃতী ছাত্রদের সরকারি কর্মে নিয়োগের সময়ে পক্ষপ।তিত্ব 
করা! হচ্ছিল। পাঠ্যপুস্তকের নিধাচন ও পরীক্ষার পরিচালনায় চাতুর্ষের দ্বারা 
সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণের সাফল্য বেশি হচ্ছিল । এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের 
শিক্ষানীতির পরিবর্তে এক কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। 


এইসব কারণে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে এক তদন্তের অনুষ্ঠান হয়। 
এবং মিঃ উইলসন প্রাচ্যবাদীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। 


ডাঃ ডাফ মিশনারিদের - | 
সরকারের পক্ষ থেকে স্তর চার্লস্‌ ট্রেভেলিয়ান ও মিঃ এর্সকিন পালি সাক্ষ্য 
দিয়েছিলেন । 


সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের সত্যাসত্য 
যাই হোক, অঙুসন্ধানে জানা যায় যে অসন্তোষের মূল কারণ ছিল সরকারি পদের 
- অন্নতা, অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র দশজন 
ইংরেজিশিক্ষিত ভারতীয়কে সরকারের নিম্নতর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল । 

এই তদন্তের ফলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা- 
বিষয়ক এক প্রস্তাবের প্রণয়ন করা হয়। বোর্ড অব্‌ কণ্ট্]োলের সভাপতি 
উড-সাহেবের নামে এই প্রস্তাব “উডের-ডিসপ্যাচ” নামে ইতিহাসে পরিচিত । 
পরব্তিকালের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে একে শিক্ষাক্ষেত্রে 


এক যুগনির্দেশক চিহ্বরূপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 


উডের ডিস্প্যাচ 


উডসাহেবের ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের “ডিসপ্যাচ” বা ভারতের কোম্পানির সরকারকে 
প্রেরিত পত্রটিকে সরকারি নিযন্ত্ণ, সহায়তা ও সহযোগিতায় পরিচালিত জনশিক্ষার 
একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পত্রে শিক্ষার আদর্শ ও 
উদ্দেশ্যের আলোচনা বিভিন্ন মতের সামগ্রস্ঠসাধন ও স্বরংসম্পূর্ণ, সর্বাংগীন শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রবতনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

এই পত্রের প্রস্তাবনায় শিক্ষাকে জরুরি সরকারি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম বলে' 
ঘোষণা করা হয়েছে। লেখ| হয়েছে যে ইংলণ্ডের সংগে সংস্পর্শের ফলে ভারতবর্ষে 
যে জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হবে তাতে জাতির আধিক ও নৈতিক উভয় প্রকারের 


উন্নতি ঘটবে । এই শিক্ষায় ভারতবাসীদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি হবে এবং ' 


প্রয়োজনীয় কাধিক বিষরসমূহের জ্ঞানের প্রসারের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারে 
ইংলণ্ডের শিল্পজাত ভ্রবোর সংগে ভারতীয় কাচা মালের বিনিময়দারা উভয় 
জাতিই উপরূত হবে। 


4১ 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তবাদী উভয় মতের তুলনামূলক আলোচনায় 
প্রাচ্যশিক্ষার মূল্য স্বীকার করা হয়েছে। লেখা হয়েছে যে এতিহাসিক ও 
পরত্ততান্তিক বিষয়সমূহের এবং হিন্দু ও ইসলানীয় আইনের জ্ঞানলাভের জন্য 
প্রাচ্যগ্রস্থের এবং আঞ্চলিক ভাষাসমূহের চর্চ ও, উন্নতির জন্য প্রাচ্াভাষার 
আলোচনার প্রয়োজন। অপরপক্ষে দেখানো হয়েছে যে প্রাচা দর্শন ও বিজ্ঞান 
সাংঘাতিক ভ্ৰমে পরিপূর্ণ ও আধুনিক পরিণতিবঞ্জিত বলে" যুরোপের উন্নত কলা, 


বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্যের শিক্ষা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষাই হবে সাধারণ্যের 
শিক্ষার আদর্শ ৷ 


মূল্য বিচারে সাবান্ত করা হয়েছে যে উক্ত ভাষাসমূহে পাশ্চাত্াজ্ঞানের গ্রন্থের 
অভাববশত অস্থারিভাবে ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার কর! হবে। 
আঞ্চলিক ভাষার অবহেলার অভিযোগের উত্তরে বলা হয়েছে ইংরেজির প্রসার 
দ্বার ওগুলির বিলোপসাধন সরকারের উদ্দেশ্য নয় এবং ইংরেজি ও মাতৃভাষার 


শিক্ষার মাধ্যমসম্পর্কে ইংরেজি ও ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহের আপেক্ষিক : 


বিগ্ভালয় গুলির প্রধান কাজ হ 


ভারতের শিক্ষা 


পাশাপাশি ব্যবহারে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে । লেখা হয়েছে যে 
বিদ্যালয়সমূহের ব্যবহাধ ভাবারূপে আঞ্চলিক ভাষার প্রচলনের ফলে এবং বিদেশী 
ভাষার মাধ্যমে আপামরসাধারণের শিক্ষা অসম্ভব হওয়ার দরুণ মাতৃভাষার 
আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বরংচ উত্তরোত্তর বধিত হচ্ছে । নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
যে ইংরেজিশিঙ্ষার চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে। যারা যথেষ্ট ইংরেজি জানে 
তারা ইংরেজির মাধ্যমে আর যারা ইংরেজি কম জানে বা জানে না সেই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মাতৃভাষায় শিক্ষা পাবে। ইংরেজি ও মাতৃভাষা উভয়ে 
পণ্ডিত শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষায় নিবদ্ধ করে? 


শিক্ষার মাধ্যমরূপে তার ব্যবহারের পথ স্থগম করবেন । 
তারপর এই পত্রে শিক্ষার এক “সর্বাগীন নৃতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেওয়া 


হয়েছে । 

পরিকল্পনার প্রথম প্রস্তাব হ'ল রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন । “কাউন্সিল অব 
এডুকেশন” শক্তিশালী সমিতি হ'লেও সরকারি বিভাগ হিল না। এই প্রস্তাবে 
নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে কোম্পানির. ভারতীয় রাজ্য তখন যে কয় প্রদেশে 
(বাংলা, মাদ্রাজ বোগ্বাই, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব ।) বিভক্ত ছিল তার 


প্রত্যেকটিতে শিক্ষা অধিকর্তার ( Director of Public Instruction ) অধীনে 
জনশিক্ষাবিভাগ ( Department of Public Instruction) স্থাপিত হবে। 


শিক্ষাবিভাগের অধীনে কতিপয় পরিদর্শক (10529010795) থাকবেন। তারা 
বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন করে’ শিক্ষক ও পরিচালকবর্গকে পরামর্শ দেবেন ও 
সরকারের নিকট বাৎসরিক বিবৃতি ( Reচ০r8 ) পেশ করিবেন। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার । ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যখন শিক্ষা- 
কাউন্সিলের সদস্ত ডাঃ মোয়াট বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন তখন 
লগুনের কতৃপিক্ষগণ এদেশে তদুপযোগী শিক্ষার প্রসার হয়েছে বলে” মনে করেননি। 
এই পত্রে নির্দেশ দেওয়া হ'ল থে বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের সময় উপস্থিত এবং 
কলিকাতা ও বোস্াইয়ে একটি করে’ এবং মাদ্রাজ বা অপর কোনো স্থানে শিক্ষার 
যথেষ্ট প্রসার হয়ে থাকলে পর সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা! হবে । 
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব 
একজন চান্দেলর, একজন ভাইস-চান্সেলর ও কতিপয় সরকার-মনোনীত সদস্তের 
দ্বারা গঠিত “সেনেটের” ওপর ন্যস্ত থাকবে। পরীক্ষাগ্রহণ ও ডিগ্রিদান বিশ্ব- 
+লেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যে-সব বিষয়ের শিক্ষার সুবিধা 


৫৬ ভারতের শিক্ষা 
নেই যথা_চিকিৎসাবিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্া ও আইন, অথবা যে বিষয়গুলির অবহেলা 
ঘটার সম্ভাবনা আছে, যথাঁ-ভারতের আঞ্চলিক এবং সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী 
ভাষা, সেইসব বিষয়ের অধ্যাপনার ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাও করা হবে। 
প্রাচ্ভাবার অধ্যাপকগণকে আঞ্চলিক ভাবানমূহের উন্নয়নের চেষ্টা করতে 
বলা হবে। 

তৃতীয় প্রস্তাব হ’ল দেশে ব্যাপকভাবে স্তরবিত্্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা । 
এই ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সংশ্লিষ্ট (Affiliated) কলেজগুলির 
দ্বারা উচ্চাংগের শিক্ষা ও পরীক্ষা, পরের ধাপে উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ের ইংরেজি 


ও বাংলামাধ্যম সাধারণ শিক্ষা ও সর্বনিয় স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় গুলি 


থাকিবে। 

শিক্ষার “চুইয়ে-নামার” নীতির খণ্ডন করে’ বল। হয়েছে যে এতাবংকাল 
অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেনিজাত ভারতবালীর মধ্যে উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়। হয়েছে, 
কিন্তু এরপর থেকে শিক্ষার ব্য়বহনের সামর্থ্যহীন বিরাট সাধারণ্যের শিক্ষার 
দিকের সরকারি প্রচেষ্টা প্রধানত প্রযুক্ত হবে । এই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক মাধ্যমিক 
'বিছ্যালরস্থাপনের এবং উপযুক্ত শিক্ষকস্থষ্টির দার! ক্রমান্বয়ে বাংল! ও ইংরেজিমাধাম 
শিক্ষার মানের পার্থক্যনিরসনের কথা লেখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসারের ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশকে স্ব-পরিকল্পন! প্রণয়নের স্বাবীনত। দিয়ে 
আদর্শ্বরপ,টমাসন সাহেবের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পরীক্ষার প্রতি নির্দেশ কর! 
হয়েছে । | 


ধনিদরিদ্রনিবিশেযে সর্বসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বৃত্তিদানের 


প্রস্তাব করা হয়েছে। বিচক্ষণ পরিদর্শকের অধীনে এই ব্যবস্থা প্রত্যেক শ্রেণির 
শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের নিয্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভের সহায়তা করে’ 
শিক্ষার উপকারিতা সমাজের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। 

অপর প্রস্তাবে সাহায্যদাননীতির প্রণয়ন করা হয়েছে । শিক্ষাখাতের 
পরিমিত অর্থে সরকারি প্রতিঠানস্থাপনের দ্বারা দেশব্যাপী শিক্ষার বেড়াজাল 
বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল না বলে? মিশনারিদের ও ভারতীয় জনসাধারণের 
অর্থ ও উদ্যোগের সহায়তা নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের 
সাহায্যনীতির অনুকরণে এদেশে অনুরূপ নীতির প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 
যে-সব বিদ্যালয়ে যথেষ্ট উচ্চ মানের লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, স্থানীয় 


উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলী থাকবে, কম করেও ছাত্রদের নিকট কিছু-না-কিছু 


ভারতের শিক্ষা £4 


বেতন নেওয়া হবে এবং যেগুলি সরকারি পরিদর্শন ও পরামর্শের অধীনত! স্বীকার 
করবে, সেইসব বিগ্ভালয়গুলি সরকারি সাহায্যের উপযোগী বলে’ বিবেচিত হবে। 
সাহায্য সাধারণভাবে দেওয়া হবে না, ইংলণ্ডের মতো, শিক্ষকদের বেতন, 
ছাত্রদের বৃত্তি, বিগ্ভালয়ের গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য 
দেওয়া হবে। প্রত্যক্ষ সরকারি প্রচেষ্টার পরিবর্তে সাহায্যদাননীতির দ্বারা 
অপ্রত্যক্ষ সরকারি সহযোগিতায় শিক্ষাবিস্তারকে সরকারের গৃহীত নীতি বলে! 
ঘোষণা করা হয়েছে । “ রর 

তারপর, শিক্ষকশিক্ষব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক স্তরের 
শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে “নর্মাল স্কুল” স্থাপিত হবে। 
উপযুক্ত শিক্ষকদের নির্ধারিত বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দিয়ে বর্ধিত বেতনে 
পুননিয়োগের ব্যবস্থা দেওয়। হয়েছে । টী 

ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে? লেখা হয়েছে ৫ তার যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ভারতের মতো বহুধৰ্মপ্রচলিত দেশে কোনো! বিশেষ 
ধর্মের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সিশনারিদের পীড়াপীড়ির ফলে প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের পাঠাগারে একটি করে? বাইবেল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
সরকারি সাহায্যদাননীতিকেও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে’ লৌকিক শিক্ষার 
উৎকর্ষবিচারের ওপর স্থাপিত করা হয়েছে । 

স্বীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে’ লেখা হয়েছে যে দেশে 
শিক্ষার দাবী দেখা দিলেও লোকে যথেষ্ট সচেতন হয়নি বলে! বিশেষ সাহায্য 


ও বৃত্তির দরকার । 

বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষায়তনের প্রতিষ্টা ও ভারতীয় ভাবার উপযুক্ত কািক 
পুস্তকপ্রণয়নের কথাও লেখা হয়েছে। 

হাডিগ্রনীতির পুনরুল্লেখ করে' আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে সরকারি 
কর্মচারীদের নিয়োগের সময়ে উচ্চতর পদের জন্য ইংরেজিশিক্ষিত ও নিম্নতর 
পদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাথিগণকে বেশি হুয়োগ দেওয়া হবে। 

১৮৫৪ খুষ্টাব্দের এই পত্রের অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে দোষগুণ 
দুইই দেখতে পাওয়া যায়। 

প্রথমত, শিক্ষার আদর্শের বর্ণনাগ্রসন্ধে ভবিষ্যত স্বাচ্ছন্দ্যের যে উজ্জল চিত্র 
দেওয়া হয়েছে তার পশ্চাতে কাচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের -বিনিময়কাঁষী 


সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সুম্পষ্ট। ks 


te ভারতের শিক্ষা 


দ্বিতীয়ত, প্রাচাশিশ্সাবিষয়ে অন্যান্য মত গ্রহণীয় হ’লেও প্রাচাদর্শনের ভ্রান্তি 
পূর্ণতার কথা ডাঃ ডাফের স্ুলহস্তাবলেপ সুচিত করে। 
₹_ তৃতীয়ত, ইংরের্জির পাশাপাশি মাতৃভাষার পরিণতির কল্পনা মেকলের 
প্রস্তাবজাত হ’লেও এই অংশে উদারতর যে এক্ষেত্রে উভয়মাধ্যমের ব্যবহারের 
বিকল্প দেওয়া হয়েছে । পরবন্তিকালে মাতৃভাষার যে অবহেল| ঘটেছিল তার 


জন্য এই পত্রের পরিকল্পনা অপেক্ষা ভারতীয়গণের পাশ্চাত্যমোহকে বেশি দায়ী 
করা যায়। ২ 


চতুর্থত, নৃতন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী । 
এগুলিই এই পত্রের শরে্টাংশ এরং এখানেই এই পত্রের এ্রতিহাসিক মূল্য 
এত বেশি । 

অনেকে রাষ্ট্ায় শিক্ষাবাবস্থার পরিবর্তে সাহায্যদাননীতির প্রস্তাবকে 
সরকারের দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা হিসেবে নিন্দী করেন, কিন্তু অর্থনৈতিক 
রুপণতার দিকটা এরমধ্যে নিহিত থাকলেও শিক্ষাসম্বন্ধে সাধারণ্যের স্বচেষ্টার 
বাঞ্ছনীয়তা তখনকার যুগের গৃহীত আদর্শ ছিল এবং ইংলণ্ডেও ১৮৭০ খুষ্টাের 
আগে রাষ্্রকর্ভক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। প্ররুতপক্ষে আর্থিক দিক 
থেকে এই প্রস্তাবের বাস্তবিক ক্রটি হ’ল এই যে বর্ধিত ব্যয়ের আভাস থাকলেও 
তার পরিমাগসম্বন্ধে কোনে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি । উপরন্থ, সরকারের 
প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারণের কোনো সময় ঠিক করে দেওয়া না 
থাকায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পধন্ত সাধারণের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে 
প্রবল সরকারি অনিচ্ঞ। শিক্ষাব্যাপারের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। 

স্তরবিশ্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রটি চমৎকার হ’লেও সাধারণের শিক্ষাব্যবস্থা 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাধান্যঘোষণা যুক্তিসংগত হয়নি। অবশ্য এবিষয়ে সরকারি 
নীতির দোষাপনোদনের জন্য বলা যায় বে হাডিগ্রপরিকল্পনার অসাফল্যের 
পর থেকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পরীক্ষার সাফল্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো 
্ম্পষ্ট ঘোষণ| করার যতো অভিজ্ঞতা সরকারের ছিল না। 

সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল । ১৮১৩ খুষ্টান্ের কোম্পানির সনন্দে 
শিক্ষাকে কোম্পানির দায়িত্বরূপে গণ্য করা হ’লেও অন্যান্য কর্তব্যপালনের পর 
উদ্ধূত্ত অর্থের পরিমিত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ; 
কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অংগীকরণের ফলে শিক্ষা 


ভারতের শিক্ষা টু 


মবশ্যপালনীয় রাষ্ট্রকর্মরূপে গৃহীত হ'ল ।  অপরপক্ষে বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার: 
প্রস্তাবে ভারতীয় শিক্ষার পূর্ণাবয়বতব স্বীকৃত হ'লেও এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার 
অতিরিক্ত গ্রাধান্ত মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার পরিবর্তে মুখন্থবিষ্ঠার পরিপৌষক 
হয়েছে । 

ফলশ্রাতিসম্পর্কে হার্ডিঞ্নীতির পুনরুলেখ শিক্ষার বৌদ্ধিক ও জ্ঞানিক আদর্শের 
ওপরে চাকরিকে প্রাধান্য দিয়ে দাসমনোভাবের সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে । 

শেষে, এই পত্রের দৌষগুণের, সামগ্রিক আলোচনা করলে এটিকে একটি 
বগনির্দেশক চিহ্রূপে বর্ণনা! করা যায়। ই 

প্রথমত, এতে ভারতীয়গণের শিক্ষাসম্বন্ধে কতৃপক্ষের সম্পূর্ণ গরিবতিত 
পুর্বে ভয় ছিল যে ভারতবাসী শিক্ষালাভ 


মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই পত্রে শিক্ষার প্রচারদ্বারা প্রাচ্যপাশ্চাত্যের 


করলে বিপ্লবের স্ুষ্টি করবে, কিন্ত 


মধ্যে স্থায়ী সম্পর্কস্থাপনের আশা করা হয়েছে। 
এতদিন পর্যন্ত“ বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে জামগ্রম্তহীনভাবে শিক্ষা 


দ্বিতীয়ত, 
পদ্ধতি অগ্রসর হচ্ছিল,_এই পত্রে একটি কেন্দ্রীভূত স্থসংবদ্ধ অথচ শাখায়িত 


জাতীয় শিক্ষার প্রথম পরিকল্পনা পাওয়া যায এবং আজ পর্যন্ত বহু পরিবর্তন 
সত্বেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্ের সেই কাঠামই 
অনেক পরিমাণে বজায় আছে। 

ধরতিহাসিক জেমস্‌ এই পত্রকে ভারতীয় শিক্ষার: য্যাগনাকাটা 
বলে? বর্ণনা করেছেন = কিন্ত সে-কথাকে সর্বৈব সত্য বলে” স্বীকার 
করা যায় না | প্রথমত, ৷ রাজনৈতিক অধিকারের সংগে শিক্ষাব্যবস্থার 
তুলনা যুক্তিযুক্ত নয় ৷ দ্বিতীয়ত, এই পত্রে আইনগত নৃতন অধিকার 
থাকলেও কোনো মৌলিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি ৷ তৃতীয়ত, কাচাযাল 
ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের পথ সহজ করা ও অল্লবেতন, সুশিক্ষিত 
কর্মচারীর *ষ্টিদ্বারা ভারতসাম্রাজ্যের শাসনের ব্যয় লাঘব করার উদ্দেশ্যে প্রণীত 
এই ব্যবস্থা স্বাধীন জাতীয় চরিত্রের গঠন অপেক্ষা দালাল ও চাকুরের সষ্টিরই 


উপযোগী ছিল। 
পাশ্চাত্যশিক্ষা থেকে রাজনৈতিক চেতনার দিকে 'যদি কিছু লাভ 
হয়ে থাকে তবে সেই কল্পনার দূরদৃষ্টি লর্ড মেকলেরই ছিল এবং ওই 


চেতনার বিবর্তনকে উড-সাহেরের প্রণীত ব্যবস্থার স্বষ্টি না বলে’ উপউৎপাদন 
রূপে (bye-product) বর্ণনা করলেই বেশি সত্য হয়। 


১৮৫৪--১৮৮২ 


“এক নৃতন ব্যবস্থার প্রারস্তরূপে রচিত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রটি কার্যত বৃটিশ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির শেষ দানে পরিণত হয়েছিল । এই পত্রের প্রকাশের 
চার বহসরের মধ্যে কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্য সরাসরি মহারানি ভিক্টোরিয়ার 
শাসনাধীন হওয়ায় তার অধিকাংশ স্থপারিশই কাজে পরিণত হয় নূতন, 
াষ্্ব্যবস্থার অধীনে । 

১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশসমূহে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়, ১৮৫৭ 
খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিগালরের প্রতিঠা হর, কিন্ত ওই বংসরেই দেশব্যাপী সিপাহি 
বিদ্রোহের অগ্নি জনে’ ওঠার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মহারানির রাজত্বের প্রবর্তন 
হয়। ওই সালের নূতন ভারত আইনে সেক্রেটারি অব. ষ্টেট ও পৌনেরোজন 
সভ্যসমদ্ধিত “কাউন্সিলের” শাসন আরম্ভ হ’ল 

নূতন শীসনব্যবস্থার অধীনে, ১৮৫৪ খুষ্টাব্দের পত্রের অনুসরণে যে খিঙ্ষা 
ব্যবস্থা গড়ে' উঠলো সেই শিক্ষা হ’ল ভারতের প্রথম বাস্তবিক আধুনিক শিক্ষা 
এবং আজও সেই শিক্ষার ধারা বহুলাংশে দেশে প্রবহমান । 

শুধু শিক্ষা নয়, ভারতের সর্বক্ষেত্রেই সার্-উনবিংশ শতাব্দি থেকে 
আধুনিকতার পত্তন হয়েছিল । ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম রেলপথ খোলা হয় । 
প্রথম আধুনিক ডাক ও তার ব্যাবস্থা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 
পীনালকোড লেখা হয়, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম লেজিক্সেটিভ কাউন্সিল স্থাপিত হয় 
এবং ১৮৭০ খুষ্টাব্ের পর থেকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ 
গড়ে উঠিতে থাকে | ১৮৭০ খুষ্টাব্দে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় থেকে 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে আসে এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিকী ব্যবস্থায় 
( Quinquennial Settlement )শিক্ষ| ও অন্য কয়েকটি বিভাগের দায়িত্বের 
সংগে কয়েকটি বিষয়ের অর্থকোষ প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপনাধীন 
হয়। 

দেশের রাজনৈতিক চেতনার সংগঠনও এইবুগে অনেক পরিণতি লাভ 
করেছিল। পুনা সার্বজনিক সংঘ ১৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ভারতীয় 
কংগ্রেসের পর্বগামী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৭ খৃ্ান্ছে। 


[| 


ভারতের শিক্ষা ডি 


১৮৫৪ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের যোপলাবিদ্রোহ পর্যন্ত পঞ্চানন বৎসরের 
মধ্যে ভারতসাধাজ্যসম্পর্কে দ্বিতীয় আফগানবুদ্ধ ( ১৮৭৮-৮০ ), দ্বিতীয় বর্দাযুদ্ 
(১৮৮৫) এবং তিববতঘুদ্ধ ( ১৮৯৭-৯৮ ) এই তিনটি যুদ্ধ ঘটেছিল; কিন্তু তংসত্রেও 
এই দীর্ঘকালে ভারতের আভ্যন্তরিক শান্তির খণ্ডন হয়নি, শাসনব্যবস্থাও সীমান্ত 
সামান্য পরিবর্তনসত্বেও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত মোটামুটি একই ভাবে চলেছিল । এই 
সব কারণে শিক্ষার ইতিহাসে ১৮৫৪ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি যুগ গণ্য 
হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের প্রকাশ পর্যন্ত একটি উপযুগ 
গণনা করা যায় । এইজন্য বর্তমান পরিচ্ছেদে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলির 
আলোচনা করা হবে। সুবিধার জন্য এই সময়ের ইতিহাসকে শিক্ষার 


স্তরান্চিষায়ী তিনভাগে ভাগ করা হ'ল 


১। কলেজী ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ী শিক্ষা £_ 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠার আগে এদেশে যে কলেজের প্রতি] হয়েছিল 
সেগুলিকে প্রাচ্য ও, পাশ্চাত্য শিক্ষাভেদে ছুইভাগে ভাগ করা যেত. 
কলিকাতার মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, বেনারসের ও পুনার সংস্কৃত কলেজ 
ইত্যাদি এবং অন্যদিকে হিন্দ কলেজ, হুগলি কলেজ, স্কটিশ চার্চেজ কলেজ 
ইত্যাদি । 

তখন ভারতীয়গণ কলেজীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থদান করেছিল, কিন্ত 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হওয়ায় এই যুগের আরভের 
সময়ে বাংলাদেশে ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত একটিও কলেজ ছিল না! 
. কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার ছাড়া মিশনারিরাই অগ্রণী ছিলেন ॥ ১৮৫৭ 
খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ১৬টি কলেজের মধ্যে একটি মেডিকেল কলেজ, একটি 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ১৪টি সাধারণ শিক্ষার কলেজ ছিল। ওই চৌন্দটি সাধারণ 
কলেজের মধো সাতটি সরকারি ও সাতটি মিশনারিদের ছিল। সমগ্র বৃটিশ- 
ভারতে মোট ২৩টি সাধারণ শিক্ষার, কলেজ, ছুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও তিনটি 
মেডিকেল কলেজ হিল। . , 

সাধারণশিক্ষার কলেজের মধ্যে অনেকগুলিই উচ্চবিগ্যালয় থেকে বিবিত 
হয়েছিল । ‘কলেজ’ কথাটি তখন মাধ্যমিকের চেয়ে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে 
আল্গাভাবে প্রযুক্ত হ’ত। প্রধম ভারতীয় বিধ্বিহালয়গুলির প্রতিষ্ঠার পর 


কলেজী শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট মান হয়। 


৬২ ভারতের শিক্ষা 


১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশেষ আইনপ্রনরণদ্বারা কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হর । এগুলির গঠনের জন্য যে' যুনিভাপিটি কমিটি গঠিত 
হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার একজন সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঞালর স্থাপিত হ'লে তিনি তার একজন ‘কেলে! হয়েছিলেন । 

লণ্ডন ঘুনিভাসিটির অনুকরণে গঠিত এই বিশ্ববিষ্যালয়গুলির গঠন ও আদর্শ 
একই প্রকার ছিল। সাহিতা, বিজ্ঞান, কল! প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মাননির্ণর করে’ তাদের কৃতিত্রকে চিন্কিত ও পুরস্কৃত কর। এবং 
অন্যান্তভাবে বিদ্বানদের সম্মান প্রদর্শন এদের উদ্দেশ্য ছিল | 

প্রতিষ্টা-আইনের অন্রারে চান্দের, ভাইসচান্সেলর ও “ফেলো”-দের 
নিয়ে গঠিত “সেনেটের” দ্বার! বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি পরিচালিত হস্ত প্রাদেশিক 
ছোটলাট চান্সেলর হ'তেন এবং তংকর্তৃক নিযুক্ত ভাইস-চান্দেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বেতনভুক্‌ কর্মচারী হ'তেন, তিনি দুইবংসরের জন্য ওই পদে নিযুক্ত থাকতেন । 
ফেলোদের সকলেই নরকারের ছ্বার। মনোনীত হ’তেন। কলেজের অধ্যক্ষ 
প্রভৃতি ধার! সরকারি পদের কারণে মনোনীত হ'তেন ত্বীর। যতদিন ওই পদে 
স্থাপিত থাকতেন, ততদিনের জন্য সেনেটেরও ফেলো থাকতেন, আর দ্বিতীয়ত, 
কতকগুলি সম্থান্ত ব্যক্তিকে সরকার মনোনীত করতেন, তাদের সভ্যপদ 
যাবজ্জীবন স্থায়ী হ'ত, কেবল দেশত্যাগ অথবা অন্য কোন কারণে তার! স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ করতে পারতেন । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম, সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের সংরক্ষণ, তত্বাবধান 

ও পরিচালনা সেনেটের কাজ ছিল। পরীক্ষাদ্বার৷ ডিগ্রি ও সম্মানচিহ্দীন, 
উক্ত বিষয়গুলির মাননির্ণয়, সেনেটের বৈঠকের সময় নির্দেশ ও বিশ্ববিদ্ভালয়- 
পরিচালনার নিরমস্থত্রাদির প্রণয়ন ও প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সেনেট ভারপ্রাপ্ত 
ছিল। এইসব কাজের জন্য সপার্ধদ ছোটলাটের অনুমতির প্রয়োজন হ’ত 
তাছাড়। ‘ফি’ নিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্বস্থা, পরীক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর : 
নিয়োগবিনিয়োগ ও বিশ্ববিদ্ভালর়ের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমুদয় কাজ সেনেট 
করতে! ! কাজের সুবিধার জন্য সেনেটের এক প্ররস্তাবদ্ধারা' চান্সেলর, 
ভাইস-চান্দেনর ও চার ফ্যাকান্টির ( আর্টস্‌, ল, মেডিশিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং ) 
থেকে ছয়জন ফেলো! নিয়ে ‘সিণ্ডিকেট’ নামে ছোট কার্বকরী সমিতি গঠিত 
হয়েছিল । 

বিশ্ববিগ্ঠালয় পরীক্ষার পাঠ্যবস্ত নিদিষ্ট করতো । প্রবেশিকা (Entrance) 


ভারতের শিক্ষ্ু ৬৩ 


পরীক্ষা পাশ না করলে কেউ কলেজের পড়া করতে পারতো না। পরীক্ষণান্তে 
বি-এ, এম-এ, বি-এল, এল-এম-এফ ও বি-ই ডিগ্রি দেওয়া হ’ত। প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পর সাধারণ শিক্ষার কলেজে ছুই বংসর পড়ে এফ-এ (First Arts) 
পরীক্ষা দিতে হস্ত, তারপর ডিগ্রির জন্য পড়া ও পরীক্ষা। প্রথমে এণ্ট্ান্স 
পরীক্ষার পরই বি-এ পরীক্ষা দেওয়া যেত, কয়েক বসর পরে এফ-এ পরীক্ষার 
প্রচলন হয়। কলেজে, বি-এ, বা এফ-এ, কি পর্যন্ত পড়া হয় সেই অনুসারে 
সেগুলিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভাগ করা হ'ত | কলেজের অব্যাপনা।, 
ইংরেজির মাধ্যমে হ'ত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অনেক খু ছিল | যথা, প্রথমত, সেনেটের 
সভ্যপদে মনোনয়নের ব্যাপার সরকারকতৃক অনেকট। সম্মানচিহ্রূপে ব্যবহৃত 
হ’ত এবং সামান্য ছুয়েকেজন শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষাসম্পর্কহীন সম্বান্ত ব্যক্তিদ্বার। 
সেনেট পুর্ণ হয়ে যেত | উপরন্ত ফেলোর সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় এবং 
ভারা বারন্দীবনেরণ জন মনোনীত হী লেনেটের আমিতন! বড় ই. 
সিত্তিকেট নামে কার্ষকরী সমিতি গঠিত হলেও তার কোনো আইনগত 
প্রতিষ্ঠা না থাকায় তখরুত সমুদয় কাজ সেনেটের সমর্থনের অপেক্ষা 
রাখতে । 
দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্ত পরীক্ষাকেন্দরিক ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের 
পত্রে কয়েকটি নিদ্দিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপনার লগ সুপারিশ থাকলেও তার কোনো। 
বাবস্থা “করা হয়নি । পরীক্ষাগ্রহণছার! ডিগ্রিদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ 
হওয়ার ফলে'তার আদর্শ অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়কে 
বল! হয় এবং এই নিয়মে অনুমোদিত 


পরীক্ষক ও অন্থমোদক বিশ্ববিদ্যালয় 
কলেজগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দন্বরপ হয়। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনদ্থার। 


মাননির্ণর ও ছাপ দেওয়া ছাড়া উচ্চশিক্ষার বিশেষ সহায়ত! হয়নি, পরীক্ষার 
প্রাধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, উচ্চশিক্ষ। বিকেন্দ্রিত হয়েছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
সহযোগিত| ও সহকর্দিতার যে আদশস্থষ্ট ও মৌলিক চিন্তা! ও গবেষণার যে 
এতিহস্থাপন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্টম্বরূপ ত! ব্যাহত হয়েছিল |] 

এই সময়ে সরকারি সাহায্যনীতি, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও বিগ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের ফলে উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, ১৮৫৮ 
বৃষ্টাব্দে বোদ্বাই ৫ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষিত 


হয়; এতে কলিকাতায় ১৬২, বোষস্বাইয়ে ২১ ও মাডাজে ৩৬, মোট এই ২১৯টি 


৬৪ . ভারতের শিক্ষা 


ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল ! ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এক কলিকাতাতেই ১০৫৮ ছাত্র 
প্রবেশিক। পরীক্ষা দেয়, ১৮৬৬এ ১৩৫০ জন পরীক্ষা দেয় ও ৬৩৮ জন পাশ করে: 
পাশকর। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই কলেজে প্রবেশ করে । ; 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালরের প্রথম বি-এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। 
ওই পরীক্ষায় ১৩জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজন পাশ করিয়াছিলেন ( বংকিমচন্র 
চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বন্থ ) এবং তীর! দুইজনেই ডেপুটী ম্যাজিষ্টেটের পদ 
পেয়েছিলেন। তারপর ১৮৬* খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ডিগ্রি আইন প্রণীত হয় এবং 
৯৮৬১ বৃষ্টাব্দের বি-এ পরীক্ষায় ১৫ জন ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭৭জন পরীক্ষার্থী 
ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রেমটাদ রার়টাদ বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
ডাঃ মহেন্্রলাল সরকার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চ৷ সমিতি ( Indian 
‘ Society for the Cultivation of Science ) স্থাপিত করেন। 
পরীক্ষার মান উ'চু ছিল; কোনো উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী বলেন. যে 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালরগুলির প্রদত্ত ডিগ্রি: লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান ছিল । 
১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্তর জর্জ ট্রেভেলিয়ান বলেছিলেন যে এ-দেশের উশ্রেণির 
লোকেরা প্রাচীন গ্রীকদের মতে। বিগ্োতসাহী ছিল এবং তরুণ ব্রাহ্মণের 
এডিসনের (/১৫4707 ) মতে! ইংরেজি লিখতো ও স্তামুয়েল জনসনের মতে। 
বাগ বিন্যাস করতো । অপরপক্ষে তখনকার দিনে বিশ্ববিগ্ালয়ের পরীক্ষায় পাশ 


করলে চাকরি পাওয়৷ সহজ হ’ত বলে’ লোকের মনে ডিগ্রি সনদন্ধ অত্যন্ত: 


আগ্রহ জন্মেছিল ; শিক্ষার জন্য শিক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষা ও পদবীর মূল্যে 
শিক্ষার মান নির্িত হণ্ত। 

শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় দেশীয় ভাষাসমূহের অবহেলা 
ঘটেছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমুহের শিক্ষা ও পরীক্ষণের ব্যবস্থা তাতে 
নষ্ট হয়ে যায় এবং তার পুনঃপ্রতিষ্টা পরে বহু কষ্টে হয়েছিল. | এই ব্যবস্থার 
কলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে মনোগত বিচ্ছেদের স্থষ্টি হয় এবং 
শিক্ষার ভাষাগত কাঠিন্যের জন্য দুখস্থবিগ্ভার প্রসারে নোটবুকের আধিপত্য 
বাড়ে। এই দোষগুলি উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষারও ক্ষেত্রে আরও 
স্পষ্ট ছিল। 

এই সময়ে অনেক নোতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৫ খ্‌স্টাব্দে কলিকাতার 
হিন্দ কলেজে সরকারি কলেজে পরিণত হয় ও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে শিবপুরে ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। মাপ্রাজে প্রেসিডেন্সি হাই স্থল থেকে প্রেসিডেন্সি 


্ 


ৰ 


ভারতের শিক্ষা ৬৫ 


কলেজের উদ্ভব হয়। অন্তান্ঠ সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের 
যুনিভারসিটি কলেজ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এংলে!-ওরিয়েণ্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। 
আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারের জ্যা ওরিয়েণ্টাল কলেজ 
বহু হিন্দী ও উদ বই প্রকাশিত করেছিল। ওই কলেজগুলি নিয়ে পরে পঞ্জাব 
বিশ্ববিঘালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এলাহাবাদে ১৮৭৩: খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মিওর 
(74515) কলেজ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট্বাল কলেজে পরিণত হয়। 

কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রথমে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 
লক্ষৌয়ের তালুকদারদের প্রতিষ্ঠিত ক্যানিং কলেজের নাম কর! যায়। তারা 
বযয়নির্বাহার্থ ভূমিকরের শতকরা আট-আনা অন্থপাতে শিক্ষাকর দিতে স্বীকৃত হ’ন 
এবং সমপরিমাণ সরকারি সাহায্য দেওয়া হয় । এই কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই 
অংশে বিভক্ত ছিল এবং পরে এর থেকে লক্ষৌ বিশ্ববিঘালয়ের উদ্ভব হয়। ১৮৫৯ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শংকর ঘোষ লেনে হিন্দুসস্তানদের জন্য ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল 
স্থাপিত হয়। : বিগ্ভাসাগর মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ওই স্কুল 
হিন্দু মেট্ৰোপলিটান স্কুল ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান কলেজে পরিণত হয়। 
ওগুলি এখন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন ও বিদ্যাসাগর কলেজরূপে বর্তমান আছে । ' 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিটি স্কুল স্থাপিত ও কলেজে পরিণত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 
এলবাট স্থূল কলেজে পরিণত হয়েছিল কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হ'তে পারে নি। 
র প্রচেষ্টায় পচায়াপ্। কলেজ, ভিজাগাপট্ম কলেজ, টিনেভেলি 
রাজপুত্রদের জন্য রাজকোট কলেজ, (১৮৭০) 
ইন্দোরের ডালি কলেজ (১৮৭৬), লাহোরের 


মাদ্রাজে ভারতীয়গণে 
কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয়। 
আজমীরের মেও কলেজ (১৮৭২), 
আইচিঘন কলেজ (১৮৮৬) প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল । 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানত স্যর সৈয়দ আহমদ খায়ের চেষ্টায় আলিগড়ে 
“মোহাম্মেডান এংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ” স্থাপিত হয়। প্রথমে ওই কলেজে কেবল 
কিন্ত সম্ত্রান্ত হিন্দুগণের সহানুভূতি ও দাক্ষিণ্যের 


মান ছাত্র নেবার কথা ছিল, 
Res সম্পদায়ের ছেলে নেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের : 
বাসাহারের পৃথক ব্যবস্থা থাকলেও পড়াশোনা ও পুরস্কারের ব্যাপারে কোন 
4% পার্থক্য ছিল নী । ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে এই কলেজের ১৭১ জন ছাত্রের মধ্যে ১৬ জন 


লিম যুনিভাপিটিতে পরিণত হয়। 


হিন্দু ছিল। ক্রমশঃ এটি আলিগড় মুস! 
খৃষ্টাব্দে বেখুন স্কুলে কলেজ খোলা হয় ও 


মেয়েদের কলের্জের মধ্যে ১৮৭৯ 
কাছাকাছি সময়ে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে মেয়েদের এফ-এ পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থ। 


ভা--৫ 


৬৬ ভারতের শিক্ষা 


হয়েছিল। প্রথম দু'জন বাঙালী মহিলা গ্রাজুয়েটের মধ্যে কানদ্বিনী বস্তু বেথুন 
কলেজের ছাত্রী ছিলেন ও চন্দ্ৰমুখী বস্তু ফ্রি চার্চ নর্মাল স্থূল থেকে এফ-এ এবং 
বেথুন থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন । 

মিশনারি কলেজের মধ্যে কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের সেন্ট ভেভিয়ার্স কলেজ 
‘যথাক্ৰমে ১৮৬০ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। লাহোরের ফর্ান কলেজ ১৮৬৪ 
খৃষ্টাব্দে, লক্ষৌয়ের রীড কলেজ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং দিল্লীর গ্রিফেন্স কলেজ ১৮৮২ 
খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ? 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ২৭টি ও ভারতবর্ষে ৭২টি কলেজ ছিল। বাংলা- 
দেশে প্রাচ্য শিক্ষার জন্য ছয়টি সরকারি কলেজ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য ১২টি 
সরকারি, পাঁচটি সাহাধ্যপ্রাণ্ত ও চারটি অন্য কলেজ ছিল। এ-ভিন্ন আজমীরের 
একটি কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঘ।লয়ের অনুমোদিত ছিল। 


এই যুগের কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রাধান্য ছিল কিন্তু তারা 


সরকার বা সাধারণের পূর্ণ বিশ্বাসভ|জন ছিলেন না। জনসাধারণ ধর্মপ্রচারকে 
অগ্রা্থ করে’ শিক্ষাটুকুকে গ্রহণ করতে চাইতো৷ আর দরকারি সাহাধ্যনীতির চেষ্টা 
ছিল সাধারণ্যের প্রচেষ্টার বৃদ্ধিদ্বারা মিশনারিদের খর্ব কর।। ভারতীয় শিক্ষাবিদ 
ও সন্তা্ত ব্যক্তিগণও এই সময়ে কলেজী শিক্ষার প্রসারক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ও উদ্ধম 
নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। 

অপর পক্ষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের অপসরণের নির্দেশ সত্বেও শিণাক্ষেত্রে 
সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাধারণ্যের চেষ্টার 
অপ্রানুর্দ এবং সরকারি সন্দিপ্ধতা ও প্রতিযোগিতার ভাবকে এর কারণ স্বরূপ 
নির্দেশ করা যায়। 

২। মাপ্তমিক শিক্ষা 3 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে কয়েকজন মাত্র যুবককে অন্্যুঙ্চ শিক্ষা দৈওয়ার 
পরিবর্তে বহুর সাধারণ শিক্ষার নীতির ঘে|ষশা করে" মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার] 
জনসাধারণের বিভিন্ন পথে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী কাধিক শিক্ষাব্যবস্থার 
নির্দেশ দেওয়। হয়। এরপর সরকারি সাহায্য, মিশনারিদের প্রচেষ্টা ও সাধারণের 
চাহিদা ও উদ্বোগে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার হ'তে থাকে । 4 

১৮৫৪ থেকে ১৮৬৫ খুষ্টাব পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ বেশি ছিল কিন্ত 
১৮৬৫ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি'অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় 
এবং ছুতিক্ষজরনিত অর্থসংকটের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে কিছুটা শৈথিল্য আসে 


'বিদ্রোত 


ভারতের শিক্ষা তি 


১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ১৩৬৩টি সরকারি বিদ্ভালয়ে ৪৪,৬০৫ জন ছাত্র 
পড়ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে সরকারি সাহায্যে বহু বে-সরকারি মাধ্যমিক 
বিগ্াল় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তখন বাংলাদেশে ৫৮২টি ভারতীয় পরিচালিত স্কুল 
১,৯৮,৯১১ টাকা সরকারি সাহায্য পেত এবং ২৩টি অভারতীয় পরিচালিত স্কুল 
১৬,৪২০ সরকারি সাহায্য পেত। সমগ্র ভারতে ১৩৪১টি ভারতীয় বিগ্ভালয় , 
৩১৩৬,৮৩৭২ আর ৭৫৭টি অভারতীয় বিদ্যালয় ২,৮৬,৮৭৭ টাকা সাহায্য পেত। 

দ্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় চেতনাও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৪ খৃষাব্দের পত্রে 
শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা লেখা হয়। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিগাস।গর 
মহাশয় একজন অগ্রণী হ'লেও তার প্রচেষ্টা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই অধিক প্রযুক্ত 
হয়েছিল । মিস মেরি কার্পেণ্টার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আনেন ঃ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সংগে তার সহযোগিত! ছিল এবং কেণব চদ্র সেন, দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুর» 
এন, এম, ঘোষ প্রস্থতির শিক্ষা-প্রচে্টার সংগেও তিনি জড়িত ছিলেন। তাদের 
প্রচেষ্টায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বেথুন কলেছের সংগে শিক্ষিকাশিক্ষণের জন্য ‘ফিমেল 
নর্মাল স্কুল’ স্থাপিত হয়, কিন্ত তিন বদরের মধ্যে (১৮৭২) ছাত্রীর অভাবে 
বিদ্যালয়টি উঠে গেল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্ত্র সেনের নায়কন্ধে ত্রান্মবন্ধু সভার 
দ্বারা অন্তঃপুর শ্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হয় এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ওই প্রচেষ্টা উমেশচন্দর 
দত্তের বামাবোধিনী সভার হাতে স্থান্ত হয়। ওই সভা বামাবোধিনী পত্রিকাঁও 
প্রকাশ করতো। উত্তরপাড়ার জমিদারেরা ১৮৬৪ ুষটাব্দে উত্তরপাড়া হিতকারী 
সভার মাধ্যমে ভ্রীশিক্ষা বিস্তারের চে করেছিলেন। তাছাড়া নারীরক্ষা সমিতি, 
নারীকল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি নারীর অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। মেয়েদের নিজেদের 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ত্রাঙ্গিকাসমাজ (১৮৬৭), বামাহিতৈষিণী সভা (১৮৭১), আৰ্য 
নারীসমাজ (১৮৭৯), বংগ মহিলা সমাজ (১৮৭৯) প্রভৃতি কাজ করতো] । 

মিশনারি প্রচেষ্টা এই যুগের প্রারস্তের অভিজ্ঞতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত 
প্রাধান্ত ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছিল ও নানা সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিল। পূর্বে বল৷ 
হয়েছে যে সরকার ও সাধারণের মিশনারিদের ওপর বিশ্বাস ছিল না। সিপাহি 
হুর পর অনেক ইংরেজের ধারণা হয় যে মিশনারিদের কার্যকলাপ বিপজ্জনক) 
এইজন্য ১৮৫৮ খুষ্টাঝের মহারানির ঘোষণায় ধর্মসঘন্ধীয় নিরপেক্ষতার কথা বিশেষ 
করে বলা হয় এবং তারপর থেকে শিক্ষাঙ্ষেত্রেও নিরপেক্ষতানীতির প্রয়োগে 
কড়াকড়ি বেড়ে যায়। ডাঃ ডাফ, ধর্মবিহীন শিক্ষাকে দানবীয় বলেছিলেন এবং 
মিশনারির! লৌকিক শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ থাকাকে “কলংকপূর্ণ” ও “ভগবানের 


৬৮ ভারতের শিক্ষা 


নিকট সাংঘাতিক পাপ" বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টার ফলেও 
সরকার প্রত্যেক স্কুলের লাইব্রেরিতে একটি করে’ বাইবেল রাখার ব্যবস্থার বেশি 
অগ্রসর হ'তে রাজি হননি । 

কয়েকটি কারণে মিশনারিদের অপন্তোব খুব বুদ্ধি পায়। প্রথমত: সরকারি 
সাহাব্যদাননীতিতে লৌকিক শিক্ষার দিকটাই মাত্র বিচার করা হ'ত বলে’ 
মিশনারির। তাদের বিগ্ভালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাকে সমগ্রভাবে ধর্মকেন্দ্রিক করে, তুলতে 
পারতেন না এবং ইন্সপেক্টরদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু ব্রাহ্মণ বা ধর্মনিরপেক্ষ 
ইংরেজ হওয়ার ফলে তাদের বিচারে কোন শৈথিল্য থাকতে। ন1। 

দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৪ খুষ্টাব্দের পত্রে সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ 
থেকে অপসরণের প্রস্তাব থাকায় তার। আশা। করেছিলেন যে এই ক্ষেত্রে তারাই 
নেতৃস্থানীয় হবেন, কিন্তু সরকারি অপসরণনীতি কার্যকরী না হওয়ায় এবং 
সাধারণ্যের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি 

তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শিক্ষার মাননির্ণয়ের ক্ষমত৷ তাদের হাত 
থেকে চলে খায় এবং সরকারি পাঠ্যপুস্তক কমিটির প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ) 
তাদের প্রচারিত পাঠ্পুস্তকগুলিও ক্রমশঃ অচল হয়ে যেতে থাকে। 

এইসব বিভিন্ন কারণে মিশনারিরা তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারি ব্যবস্থার 
বাইরে নিয়ে যান, কিন্তু তাতে পরীক্ষালোভা জনসাধারণের পৃষ্ঠপোধকত। হারিয়ে 
তাদের স্কুলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে আবার সরকারি 
ব্যবস্থার অন্ত ক্ত করে' রক্ষা করতে হয়. এইসব অসন্তঃ সিশনারিদের অভিযোগ 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের অনুষ্ঠানের একটি প্রধান কারণ ছিল। 

সরকারি সাহায্যনীতির ফলে যে এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
মিশনারিদের পরিবর্তে ভারতীয় প্রচেষ্টাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেকথ। আগে 
বল! হয়েছেঃ কিন্ত এই আকস্মিক বিস্তার সর্বাংশে শুভকর হয়নি। অনেক 
সাহায্য প্রাপ্ত বে-সরকারি বিদ্যালয়ের আথিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল ; উপরন্ত, 
সাধারণ্যের চাহিদার এমন অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেগুলি সরকারি 
শাহায্যনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থমোদননীতির সর্তগুলি পূর্ণ করতে পরিতো না, 
কেবলমাত্র বেতনের অর্থের ওপর নির্ভর করে’ ছাত্রদের প্রাক-প্রবেশিকা। শিক্ষা দিত। 
আধথিক দুরবস্থা ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এই বিগ্ভালয়গুলির দ্বারা মাধ্যমিক 
শিক্ষার মান অনেকাংশে নিচু হয়ে পড়তো । 

এই যুগের মাধ্যমিক শিক্ষায় আরো অনেক খু* ছিল; তার মধ্যে প্রধান হ’ল 


ভারতের শিক্ষা ৬৯ 


বুত্তি-মূলক শিক্ষার অভাব। ১৮৫৪ খুষ্টাবের পত্রে প্রয়োজনীয় কাধিক শিক্ষার জন্য 
বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষাকেন্ত্রের প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদনুসারে বোম্বাইয়ের 
একটি মাধ্যমিক বিগালয়ের সংগে ক্বষিকেন্দ্রের সংযোগ করে; চাষীদের ছেলেদের 
বৃত্তি দিয়ে সেখানে পড়তে পাঠানে। হত 3 কিন্তু এ বিষয়ে অন্ত কোথাও আর 
কোনো উদ্যোগ হয়নি। অপরপক্ষে এণ্ট্যান্স পরীক্ষাকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের_ প্রবেশদ্বার 
স্বরূপ গণ্য করা হ'ত এবং কিছু ইংরেজি লেখাপড়া শিখে সরকারি ও সওদাগরি 
আপিসে চাকরি পাওয়া যেত বলে; উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার ওপর অত্যন্ত ঝেশক 
পড়েছিল। সরকারি বিদ্যালয়গুলি এই দোষে দু ছিল আর সাধারণ্যের মধ্যে 
 বৃত্তিশিক্ষার চাহিদা জাগেনি এবং বেসরকারি স্কুলের পক্ষে কাধিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাই এই মাধ্যমিক শিক্ষা হ’ল কলেজমুখী-- 
জীবনমুখী নয়। বিগ্ালয়ের অভিজ্ঞতাবজিত বিশ্ববিগ্ালয়কর্তৃপক্ষের দ্বারা এর 
পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হ'ত এবং শিক্ষার ইংরেজিমাধ্যমকে বাধ্যতামূলক করার জন্যও 
বিদ্যালয়ই দায়ী ছিল। 

ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষার কুফলের বিষয়ে কলেজী শিক্ষার প্রসংগে আলোচনা 
করা হয়েছে । কলেজের প্রয়োজন আর দেশের লোকের মোহ মিলিয়ে ওই 
কুব্যবস্থার প্রচলন ঘটলো । 

১৮৫9 খু্াব্দের পত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির সমর্থন করা 
হ’লেও আঞ্চলিক ও ইংরেজিভাষার পাশাপাশি ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। তাতে 
এংলোভার্নাকুলার ও ইংরেজি এই ছুই প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করে’ বলা হয়েছিল যে এংলোভার্নাকুলার স্কুলের মান স্বভাবতই নিচু হ’লেও 
উভয় প্রকারের বিদ্যালয়ের মানের পার্থক্যনিরসনের চেষ্টা করা হবে। কিন্ত 
বাংলাদেশে বাংলার ব্যবহারে আগ্রহ দেখা যায়নি। মাতৃভাষা ভাল করে; 
শেখাবার আগে, প্রথম থেকে, তার পাশাপাশি ইংরেজিভাষা একটি বিষয়রূপে 
শেখানো হ’ত। এংলোভার্নাকুলার বিদ্যালয়ে ইংরেজিভাষা ভিন্ন অন্তান্ত বিষয় 
মাতৃভাষায় পড়ানো হ'ত আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৬ শ্রেণি অবধি ইংরেজি ভিন্ন 
অন্যান্য বিষয় বাংলায় পড়ানো হ ত এবং সপ্তম শ্রেণি থেকে বাংলা ভিন্ন অন্ঠান্ত 
বিষয় ইংরেজিতৈ পড়ানো হ ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভুগোল, 
, ইতিহাস ও অংকের প্রশনপ্রত্রের উত্তর বাংলা বা ইংরেজিতে দেওয়ার বিকল্প ছিল 

কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় সব প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে লিখতে বলা হ’ল। 
এরপর আর এংলোভার্নাকুলার বিগ্ভালয়গুলির আত্মরক্ষার উপায় রইলোনা। 


4০ ভারতের শিক্ষা 


উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতার একটা কারণ ছিল। 
১৮৫৪ খুষাব্দের পত্রে শিক্ষকশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থার প্রস্তাব থাকলেও ১৮৮২ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ কিছু করা হয়নি । ওই সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মাত্র ছুটি 
মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী শিক্ষকশিক্ষণকেন্দ্র ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের 
ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ওই কলেজে আটজন গ্রাজুয়েট, 
তিনজন প্রথমবর্ষ কলা পর্যন্ত পড়া ও ১৮জন প্রবেশিকোত্তীর্ণ ছাত্র ছিল। 
১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লাহোরের ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হয়; সেখানে এককালীন তিরিশজন 
ছাত্র নেওয়া হ'ত) প্রবেশের মান ছিল প্রথম বর্ষ কলা পর্যন্ত পড়া। এই : 
কেন্্রগুলিতে শিক্ষকতার অভ্যাসের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে শিক্ষকশিক্ষণ অত্যন্ত 
অসম্পূর্ণ হত, কলিকাতার ফিমেল নর্মাল স্কুলের অসাফল্যের কথায় আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় গেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের অভাব বেশি ছিল। 
১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সকল স্তরের শিক্ষার জন্য টেক্সট, বুক কমিটি গঠিত হয়, 
কিন্ত এদের প্রচারিত বইগুলি, বিশেষত বাংলা বই, বিলেতের বিদ্যালয়ের বইয়ের 
অঙ্কুকরণ বা অন্গুবাদমাত্র হওয়াতে এদেশে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। 

৩। প্রাথমিক শিক্ষা ৪__ J 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যস্ত কোম্পানিক্তক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
নিতান্ত পরীক্ষামূলকভাবে চলেছিস | ১৮৫৪ খৃষ্াব্দের পত্রে "জীবনের প্রত্যেক 
স্তরের উপযোগী প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী শিক্ষা” এবং “যাদের নিজব্যয়ে 
শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নেই" তাদের শিক্ষার উল্লেখ ছিল। প্রাথমিক শিগাঁবিষয়ে 
প্রত্যেক প্রদেশকে পরিকল্পনার স্বাধীনতা দিয়ে, আদৰ্শশ্বর্নপ মিঃ টমাসনের পদ্ধতির 
উদাহরণ দিয়ে, দেশজ বিগ্ভালয়গুলিকে বিচক্ষণ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা সাধারণ্যের 
প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে, নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছল। উচ্চ ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অধিক মনোনিবেশের 
সুপারিশ ছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সরকাঁরি দৃষ্টি উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে 
অধিক নিবদ্ধ থাকায় এই শিক্ষা আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি | 

১৮৫৪ খৃষ্টানদের পত্র প্রশীত সাহাধ্যনীতি প্রাথমিক শিক্ষার রও প্রযোজ্য 
“ ছিল এবং তাতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার আদর্শ তো ছিলই না 
বরংচ সাহাধ্যপ্রাপ্ত ধিগ্তালয়ের পক্ষে বেতন নেওয়া আবশ্যিক ছিল। বেতনের 
হার অত্যন্ত কম থাকলেও এ-দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মিত বেতনের 


শন 
শী শশা 


ভারতের শিক্ষা ৭১ 


ধারণা না থাকায় ও লোকের আত্যন্তিক দারিদ্যবশত এই ব্যবস্থা সফল হ'তে 
পারেনি। তাছাড়া গ্রামের সামান্য প্রয়োজন গ্রাম্য পাঠশালার দ্বারাই মিটতো। 

উচ্চতর শিক্ষার মূল্যবোধ করার মতো সাংস্কৃতিক মান তাদের ছিল না। গ্রামাঞ্চলে 

সরকারের প্রতি অবিশ্বীসও নূতন ব্যবস্থার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়েছিল । 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের নির্দেশান্যায়ী প্রাথমিক শিক্ষার কিছু কিছু 
পরিকল্পনা! প্রত্যেক প্রদেশেই গৃহীত হয়েছিল | ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে আংশিক 
স্বনির্ভরতার পদ্ধতি প্রবতিত হয়। যে যে বিদ্যালয় শিক্ষকের বেতনের অর্ধেক ' 
দিতে ও আনুসংগিক ব্যয়-নির্বাহ করতে পারত এবং ছাত্রদের কাছে মাসিক 
অন্ুযুন এক আন। বেতন নিত, সেগুলি সরকারি সাহায্য পেত। এই অবস্থায় 
বিদ্যালয়ের আধিক দায়িত্বের অর্ধেকের বেশি স্থানীয় লোকদের ওপর ন্যস্ত ছিল। 
বেতনলন্ধ অর্থ স্কুল স্থূপারিণ্টেণ্ডের নির্দেশানুষায়ী স্কুলের কাজে প্রযুক্ত হ'ত 
এবং ছাত্রদের বেতন ভিন্ন নিজেদের বইপত্রও জোগাতে হত; দেশের গরিব 
লোকেরা এই শিক্ষাকে অতিরিক্ত বায়সাধ্য ও উচ্চ মানের মনে করে? পুরনো 
গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠাতো এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ এগুলিকে 
অবচ্ঞ। করতো বলে? এই পরিকল্পনা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বজিত হয়। 

এরপর বোম্বাই ও মান্দ্রাজে উত্তরপ্রদেশের “হস্কাবন্দী” পদ্ধতির অনুকরণ 
করা হয়। ওই পদ্ধতির বিবরণ অন্য পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। জমিদারদের 
করদানস্বীক্কতি তথা, শিক্ষাক ওই পদ্ধতির ভিত্তিংরূপ ছিল। বোস্বাইয়ে সরকারি 
বিগ্ভালয়ই প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচারের ভিত্তিশ্বরূপ গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু ১৮৭০ 
খৃষ্টাব্দের পর দেশজ বিদ্যালয়ের সাহায্যের কিছু ব্যবস্থা হয়। মান্রাজে 
নানাকারণে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অবহেলার পর পরীক্ষাফলের 
ওপর ভিত্তি করে’ নূতন সাহাষ্যনীতি প্রণীত হয়। সাধারণ ও মিশনারিদের 
প্রচেষ্টা সরকারের নির্ভরস্থল ছিল। অভাবপক্ষে সরকারি ৷ বিগ্ভালয় খোলা 
দেশজ বিগ্ভালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা করা হ’ত। 
বাংলাদেশে ১৮৫৪ খু্টাব্ের আগেই পরিকল্পনার স্থত্রপাত হয়েছিল। 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট বংগীয় শিক্ষাকাউন্সিলকে এডাম ও টমাসনের 

পরিকল্পনা মিশ্রিত করে' প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি খসড়া প্রস্তুত করতে 
বলেন। ওই পত্রের উত্তরের সঙ্গে ছোটলাট হালিডে সাহেব বিগ্বাসাগর 
মহাশয়ের প্রণীত একটি পরিকল্পনা পাঠিয়ে দেন। উক্ত পরিকল্পনায় স্ববিস্তৃত 
ও নুবযবস্থিত বাংলামাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে ঈশ্ব়চন্র 


এবং 


৭২ ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষার মানসম্বন্ধে লিখেছিলেন বে শুধু সামান্য বাংলা লেখাপড়া আর অংক 
শেখালেই চলবে না৷ ১ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ভুগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত 
পাটাগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্বিজ্ঞঃন এবং শারীরতত্ 
শেখানোর প্রয়োজন । প্যঠ্যপুস্তকরূপে তিনি কতকগুলি বইয়ের নাম করেছিলেন 
এবং আরো উপযুক্ত পুস্তকপমূহেরও প্রণয়ণের একটা পরিকল্পন। দিয়েছিলেন । 
বিগ্ালয়গুলিতে তিন থেকে পাঁচটি করে’ শ্রেণি থাকে বলে তিনি অন্ততঃ দুইজন 
করে’ শিক্ষক রাখার কথা লিখেছিলেন । গুণ ও উপযোগিতা অনুসারে সাধারণ 
পণ্ডিতদের অন্থ্যন ৩০২, ২৫৯ বা ২০২ এবং হেড পণ্ডিতের ৫০ টাঁক। 
বেতন দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন । পরীক্ষামূলকভাবে হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, 
বীরভূম 'ও মেদিনীপুর জিলায় পঁচিশটি বিদ্যালয়ের -স্থাপনদ্বার৷ কাজ আরম্ভ 
করার প্রস্তাব করেছিলেন। লিখেছিলেন যে ধে-সমস্ত জায়গায় ইংরেজিশিক্ষার 
ব্যবস্থা নেই সেখানেই এগুলি স্থাপন করতে হবে, কেনন৷ ইংরেজি স্কুল কলেজের 
আশেপাশে বাংলা শিক্ষার আদর হবে ন।। দেশবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষায় 
উৎসাহিত করার জন্য হাডিগ্রনীতির পুনর্ধোষণার স্থূপারিশ করেছিলেন । তত্বাবধানের 
জন্য দুইজন বাঙালী: তত্বারধায়কের নিয়োগের কথা লিখেছিলেন। স্ুলগুলির 
ঘন ঘন পরিদর্শন করে’. ও ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির সংশোধন ও 
উন্নয়ন তাদের কর্তব্য হবে। পাঠশালাগুলিকে নিতান্ত অকেজো! বলে? মিশনারি 
ও সাধারণ্যের প্রতিষ্ঠিত নূতন স্কুলগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি আদর্শে 
নুতন স্থুলস্থাপনের জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করার সমর্থন করেছিলেন। 
তব্বাবধায়কদের সাহায্য করার জন্য বহকারী তত্বাবধায়ক এবং সর্বোপরি 
নংক্কত কলেজের অধ্যক্ষকে সামান্য অতিরিক্ত দক্ষিণায় প্রধান তত্বাবধায়করূপে 
নিযুক্ত করার স্থপারিশ করেছিলেন। প্রধান তত্বাবধায়ক পুস্তক প্রণয়ন ও 
নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত হবেন এবং সংস্কত কলেজ শিক্ষকস্থট্ির বেন্দ্রস্বরূপ এক নর্মাল 
কুলের কাজ করবে । বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনা সমগ্রভাবে গৃহীত হয় নি। 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে-বাংলাদেশে “সার্কেল-সি্টেম” প্রবতিত হয় । এতে তিন চারটি 
গ্রাম নিয়ে একেকটি “সার্কেল” (67৮০৩ ) করে' তার পরিদর্শনের জন্য সরকারি 
পণ্ডিত নিযুক্ত, করা হত। শিক্ষারবীন ছাত্রেরা কিছুদূর অগ্রসর হলে অগ্রগতির 
মান অনুযায়ী পুরস্কৃত হ’ত আর গুরুকে তাদের ' সকলের পুরস্কারের সমান বেতন 
দেওয়া হ'ত। সরকার শিক্ষক ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিদ্বার। গ্রামবৃদ্ধদের উ্ভোগিতা 
বাড়াবার চেষ্টা করতেন - : ১ 


ভারতের শিক্ষা নত 


সার্কেলসি্টেম বিদ্ভানাগরমহাশয়কে দক্ষিণবাংলার “মডেল”  বংগবিদ্ভালয়- 
গুলির পরিদর্শনের জন্য সহকারী ইন্সপেক্টরের (পরে স্পেশাল ইন্সপেক্টর ) 
পদে“নিয়োজিত করা এবং সংস্কত কলেজের সংশ্লিষ্ট “পাঠশাল।' নামক বাংলা- 
বিদ্ধালয়কে নর্মীলম্কুলে পরিণত করে’ ছয়মাস অন্তর বাটটি করে’ শিক্ষকশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয় ॥ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্ভালয় সমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ প্র্যাট হুগলিতে 
নর্মাল স্কুল স্থাপিত করেন, তৃতীয়াটি ওই বৎসর ঢাকার এবং চতুর্থটি ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে পাটনায় স্থাপিত হর । ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, হুগলি, ঢাকা ও পাটনায় 
নর্গালস্কুলে ইংরেজির শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য ইংরেজিবিভাগ খোলা হয়। হাণ্টার 
কমিশনে বাংলাদেশে আটটি নর্মালস্কুলের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ভার এলাকার পাঁচটি জেলার ( নদীয়া, হুগলি, 
বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর ) প্রত্যেকটিভে পাঁচটি করে? পচিশটি স্কুল স্থাপিত . 
করেন। বিগ্কালয়প্রতি মাসে ৫০২ খরচ হ'ত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের 
অধিকর্তা মিঃ উড়ো এই ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত বলে’ ঘোষণা করলেও দেখা 
১৬১ খুষটাব্দ পর্যন্ত এর অধীনে মাত্র ১৭২টি স্থুল ৭৭৩১ জন ছাত্র 


যায় যে ১৮৬০ 
শিক্ষালাভ করছিল । এই ব্যবস্থা ১৮৫৯ খৃ্টাব্দের ইযানলিসাহেবের পত্রেও অন্তু- 
মোদিত হয়নি । বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারশ্যের চেষ্টা স্বপ্রণোদিত হয়নি 


বলে সরকারি উদ্যম দেশের লোকের কাছে জুলুমের মতো প্রতিভাত হয়েছিল । 

ই্সপেক্টরের পদে নিয়োজিত থাকার সয়ে বিদ্ধাসাগর স্ত্রীশিক্ষার জন্যও 
যথেষ্ট: চেষ্টা করেছিলেন । দার্কেল-সিষ্টেমের অধীনে তিনি ছেলেদের মতে৷ 
মেয়েদের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকেন। তখনকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি 
আংশিক স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হু, কিন্তু বালিকাবিগ্ভালয়ের জন্য 
স্থানীয় উদ্মের অভাববশত বি্বাসাগর সেগুলির জন্য পূর্ণ সরকারি দায়িত্ব 
স্বীকার করেছিলেন । তীর এই স্বীকৃতির পশ্চাতে ছোটলাট হ্যালিডেলাহেবের 
সমর্থন থাকলেও শেষপর্যন্ত শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন পাওয়া যায়নি এবং 
প্রধানত এই বিষয়ের মনোমালিন্ঠের জন্যই তিনি সরকারি পদ ত্যাগ করেন। 
কাজ ছাড়ার পরও বহুদিন তিনি চাদা তুলে স্কুলগুলিকে অর্থদাহায্য করেন। 

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পথস্ত প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বাষিক 
দশলক্ষ টাকার কম থেকে বেডে সাড়ে একুশ লক্ষের উপর গিয়ে দাড়ায় । এই 
সম্পর্কে বোর্ড অফ কণ্ট্যোলের তদানীতন সভাপতি লর্ড এলেনবরা বলেছিলেন 


যে এত কম সময়ে এত অধিক ব্যয়বুদ্ধি সহজ কথা নয়। অপরপক্ষে তখনকার 


৬ 


/ 


৭৪ ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় সরকারের আয়ের শতকরা একাংশের সামান্য বেশি 
ছিল এবং তার অধিকাংশই ব্যয় হ’ত কলেজী ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য । 

বৃটিশ ভারতের শাসনভার কোম্পানীর কাছ 'থেকে পার্লামেন্টের কাছে 
হস্তান্তরিত হ'লে পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারতরাষ্টরের সেক্রেটারি লর্ড ্্যানলির 
কাছ থেকে শিক্ষাবিষয়ক একটি পত্র আসে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষকশিক্ষণের 
কথা ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাহাধ্দানীতির অসাফল্যজনিত পরিমিত 
অর্থব্যয়ে ওই বিরাট ব্যাপারের সাধনের সমস্তা এই পত্রের প্রধান বিষয় ছিল। 
উভের পত্রের অন্যান্ত বিষয়ের সমর্থনের পর এই পত্রে লেখা হয় যে প্রচলিত 
সাহাধ্যনীতির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভবপর নয়। দেশজ 
শিক্ষাব্যবস্থা৷ অসম্পূর্ণ ও দোষপূর্ণ হ’লেও তার ওপর লোকের আস্থা বেশি বলেঃ 
নূতন স্কুলের উদ্যোগের জন্য সরকারি তৎপরতা গরিবের কাছে জুলুমের মতো 
হচ্ছিল এবং সরকার অগ্রীতিভাজন হয়ে সন্মান হারাচ্ছিল। এইসবের উল্লেখ 
করে’ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে জনসাধারণের মাতৃভাষামাধ্যম প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য টাদা চাওয়ার পরিবর্তে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার দ্বারা তার 
ব্যবন্থ। হবে। তদ্ছুপলক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকারদের পরিকল্পনারচনার নির্দেশ 
দেওয়৷ হয়েছিল। 

অর্থনংগ্রহের জন্য শিক্ষাকরের প্রস্তাব করা৷ হয়েছিল। পূর্তবিভাগের কাজ- 
কর্মের জন্য তখন যে কর নেওয়ার প্রথা ছিল তার আদর্শে বাৎসরিক ভূমিকরের 
অনুপাতে শিক্ষাকর নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশৈ 
সেই সময়ে শিক্ষাকর প্রচলিত ছিল বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল 
যে অন্তান্য প্রদেশেও সে বিষয়ে কোনে! বাঁধ। ঘটবে না, বরংচ চাঁদা আদায় 
করার চেয়ে করস্থাপন সহজ হবে বলে, অনুমান করা হয়েছিল। আরো লেখা 
হয়েছিল যে শিক্ষাব্যবস্থার ভার সরকার নিলেও শিক্ষা অবৈতনিক হবে ন৷ 
কারণ তাতে জনলাধারণের মধ্যে সাবলঘ্িতার ভাব গড়ে, উঠতে পারে না । 

১৮৫৯ খু্টাবের প্রস্তাবসমূহের পশ্চাতে ইংলণ্ডের ঘটনাবলির প্রভাব দেখা 
যার। ইংলণ্ডে ১৮৪৬ থেকে ১৮৭০ খ্বষ্টাব পর্যন্ত অনেক দলাদলির পর আঞ্চলিক 
কঠপিক্ষের দ্বারা শিক্ষাকর স্থাপিত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক পিক্ষার আইন 
প্রণীত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পত্রের রচনার কালে ওই বাদানুবাদের মূল প্রসংগ- 
গুলি সন্তবত রচয়িতাদের মনে ছিল। ভারতবর্ষেও এই পত্র মতানৈকের স্থষট 
করেঃ কেউ কেউ নুতন নীতির স্বীকার করেন এবং কেউ কেউ ১৮৫৪ 


ভারতের শিক্ষা ৭৫ 


খৃষ্টাব্দের নীতির অনুবর্তন করে? চলতে চান এই মতভেদের ছুটি প্রধান বিষয় 
ছিল,_দেশজ বিদ্যালয়গুলি এবং শিক্ষাকর ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি 
সাহায্য । | 

১৮৫৯ খৃ্টাব্দের পত্রে সরাসরি সরকারি ব্যবস্থার কথা থাকায় অনেকে দেশজ 
বিগ্ালয়গুলির পক্ষাবলম্বন করে” আপত্তি জানান এবং অনেকে ছুই বিরোধী 
মতের শামঞ্রস্ত করে’ দেশজ বিছ্যালয়গুলিকে সরকারি ব্যবস্থার অংগীভূত 
করার প্রস্তাব করেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
অগ্রসর হতে থাকে । 

বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিকরের ২% থেকে ৭২% পর্যন্ত অনুপাতে বিভিন্ন হারে 
শিক্ষাকর প্রবর্তিত হয়। কোনো কোনো প্রদেশে পৃথক শিক্ষাকরের পরিবর্তে 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভাণ্ডারের অংশবিশেষ শিক্ষার জন্য চিহ্নিত করে” দেওয়া 
হয়। বাংলাদেশের জমিদারস্পরদায় শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি 
করেন, তাঁরা বলেন যে সরকারি পাঠশালাগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষি 
ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য হওয়ায় কেবল ভূমিজীবিসম্প্রদায়ের 
কাছে শিক্ষাকর নেওয়া একদেশদশিতার কাজ 'হবে। উপরন্ত, তারা বলেন 
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা একবার ভুমিকর নির্ধারিত হয়ে যাবার পর 
সরকারের তদুপরি অন্য করগ্রহণের অধিকার নেই। 

সিপাহিবিদ্রোহের পর ভারতসরকারের অর্থ নৈতিক পরামর্শদাতা হয়ে মিঃ 
জেম্দ্‌ উইলসন ইংলণ্ড থেকে এদেশে এসেছিলেন তিনি বলেন যে ভূমিকরের 
সংগে শিক্ষাকরের পরিমাণগত হিসেব ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই বলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার প্রবর্তনের পক্ষে কোনো৷ আইনগত বাধার স্থষ্টি করে 
না। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেননি! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 
ডিউক্‌ অব. আর্গাইলের পত্রে জেম্‌স্‌ উইলসনের মতের সমর্থন করেও জমিদারগণের 
অসন্তোষের ভয়ে করগ্রহণে সাবধানতা 'অবলঘধন করতে বলা হয়। ১৮৬৬ 
খৃষ্টাব্দ থেকে ভায়তের নানাস্থানে ক্রমাগত ছুতিক্ষ হয়েছিল, তারপর, বাংলা 
ও বিহারের দুর্ভিক্ষের (১৮৭৩-৭৪) পর, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ছুভিক্ষকমিশন বসে 
তার রিপোর্টে ভূমিকরের ওপর বে-কোনো নূতন করস্থাপনের বিরোধিতা 


এবং 
এইভাবে বাংলার সরকার সাহায্যনীতির দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার 


করা হয়। 


বিস্তার করতে বাধ্য হ'ন। - 
এই কারণে বোদ্বাই ও মাত্রাজে যখন নূতন স্থল খোলা! হচ্ছিল তখন 


৭৬ ভারতের শিক্ষা 


বাংলাদেশে দেশজ বিগ্ভালয়গুলিকে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে ওঠে । ১৮৫৬ 
খৃষ্টাব্দে প্রচলিত সার্কেল পিষ্টেমের কথা আগে বলা হয়েছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 
স্তর পিটার গ্রান্ট ওই ব্যবস্থার সংগে নর্শীলম্থুলব্যবস্থা। যুক্ত করেন। তাতে 
গ্রাম্য বি্ভালয়ের শিক্ষক বা তার কোনো নিকট আত্মীয় বা৷ উত্তরাধিকারীকে 
মাসিক পাঁচ টাক! বৃত্তি দিয়ে নর্মীলন্কুলে পড়ানো হ’ত। গ্রামবুদ্ধগণের সংগে 
চুক্তি করা হস্ত যে একবৎসর শিক্ষালাভের পর অন্যুন মাসিক পাঁচটাকা৷ বেতনে 
তাদের ওই গ্রামের বিদ্যালয়ে নিযুক্ত কর। হবে। নর্ালস্কুলে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে 
অনুস্থত রীতির লেখাপড়া, অংক, হিসাব ও জমিজরীপ পূর্ণমানে শেখানো হ’ত। 
এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব ছিল যে এতে শিক্ষমগণ বাস্তবিক গুরুমহাশয়শ্রেণির 
ও শিক্ষাটি প্রকৃত দেশী শিক্ষা হ'ত। . পণ্ডিতদের বৃত্তির প্রলোভন দেখিয়ে সমগ্র 
দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে এর 
প্রয়োগ ব্যাহত হয় এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ২৪৩০টি পাঠাশাল। এই 
ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়েছিল । 

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নূতন ছোটলাট স্তর জর্জ ক্যান্বেল দেশজ বিদ্যালয়ের দ্বারা 
স্বল্প ব্যয়ে জনশিক্ষার প্রচারকল্পে বাখিক চারলক্ষ টাক! সাহায্য বরাদ্দ করেন। 
তার পরিকল্পনায় বিভাগীয় পরিদর্শকেরা প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির পরিদর্শন 
করতেন এবং শিক্ষকদের স্কুল থেকে লব্ধ বেতনের ওপর অনূর্ধ পাচটাকা থেকে 
অন্থ্যন দুই টাকা পর্যন্ত সরকারি ভাতা দেওয়া হত। সাধারণ গুরুমহাশয় শ্রেণির 
পণ্ডিতদের ওপর দেশের লোকের অধিক আস্থা দেখে তিনি তাদের দ্বারা শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সমর্থন করতেন এবং বেশি শিক্ষা পেলে গ্রামের লোকের! পিতৃকর্ম ছেড়ে 
দেবে বলে’ দোকানদার ও তালুকদার, মোড়ল, ছুতোর, তাতি, কামার, মাঝি 
জেলে প্রভৃতি সাধারণ লোকের স্বার্থরক্ষার উপযোগী সামান্য লেখাপড়ার চেয়ে 


উচ্চমানের শিক্ষার দরকার নেই বলে, ঘোষণা করেছিলেন । এইভাবে শিক্ষার . 


মান নিটু করে’ প্রতিশ্রুতি দেওয়। হ'ল যে যার! বাস্তবিক কৃতিত্ব দেখাতে পারবে 
তাদের বৃত্তির সাহায্যে বিশ্ববি্ভালয়ের ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষার মান নীচু ও ব্যয় কম হওয়ায় অনেক বিদ্যালয় সরকারি 
সাহায্যের অধীন হয়, কিন্ত শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়ার সংগে সংগে বহু 
বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ তদনুপাতে তাদের বেতন কমিয়ে দিতে থাকেন। এই ছুর্নীতি 
দূর করার জন্ত ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় । 

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের জিলাম্যাজিষ্টেট মিঃ এইচ, এল, হারিসন তার 


ভারতের শিক্ষা ৭৭ 


জিলায় পরীক্ষাফলে বৃত্তি, পুরস্কার ও সাহায্যদানের নীতির (payment by 
1e8Ult5 ) প্রবর্তন করেন; ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, ছোটলাটের আদেশে এই নীতি 
বংগদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়। 

এই নিয়মে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে বৎসরে ছুটি কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা নেওয়া হ’ত। একটি সাবসেন্টার পরীক্ষা” তাতে লেখাপড়া, ও অংকের 
পরীক্ষা এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জমিদারী ও মহাজনী হিসেব, শ্রুতলিপি 
ও ব্যাখ্যার পরীক্ষা হ’ত। পরীক্ষা পাশেব দুটো শ্রেণি ছিল'। শিক্ষক প্রথম 
শ্রেণিতে পাশফর। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাশকরা 
প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আট আনা পুরস্কার পেত। জমিদারী ও মহাজনী হিসেবে 
পাশকর। প্রত্যেক ছাত্রের দরুণ একটাকা৷ এবং শ্রুতলিপি ও ব্যাখ্যায় পাশকরা৷ 
প্রত্যেক ছাত্রের দরুণ দুটাক! পুরস্কার শিক্ষক পেত এবং শুতলিপি ও ব্যাখ্যায় 
পাশ করলে ছাত্রেরাও ছু টাক! “পুরস্কার পেত। একজন গুরু পঞ্চাশজন ছাত্র 
একবারে পাঠালে এবং মেয়েদের জন্য প্রথম তিন বিষয়ের পুরস্কার দ্বিগুণীক্বৃত 
হ'্ত। তাছাড়া স্কুলের স্থায়িত্ব, স্বরফষিত রেজিষ্টার বই প্রভৃতির জন্য ছোটখাট 
পুরস্কার ছিল। এই ব্যবস্থায় গুরুমহাশয়দের আয়বৃদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত করা হ’ত। 

অপরটি ছিল সেণ্টাল ওরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফল অনুসারে ছাত্রদের 
পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়া হ’ত। তার জন্য উপরিউক্ত বিষয়সমূহের গভীরতর জ্ঞান 
চাওয়া হ'ত। তাছাড়া জমিজরীপের পরীক্ষাও ছিল। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের 
সেন্টাল পরীক্ষায় ৩১১০টি পাঠশালা থেকে ১১,৪৬২ জন ছাত্র উপস্থিত হয় ও 
৫২৪৬ জন পাশ' করে| ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৮৮৭টি পাঠশালা থেকে ২৬২৯৩ 
জন ছাত্র পরীক্ষা দেয় ও ১৩,৯৫১ জন পাশ করে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ষে-দমন্ত পাঠশালা বিভাগীয় ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে 
তার অর্ধেকের বেশি পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। এই নিয়মে 
সর্বপ্রথম দেশীয় পাঠশালার উদ্যোগকর্তাদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থার অংগীভূত 
হবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়, কিন্তু সরকার ওই বধিত ব্যয়ের সংস্থান করতে পারলেন 
না। শিক্ষকদের পুরস্কার এবং সংগে সংগে তাদের উৎসাহও কমে’ যেতে লাগলো । 

এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়পিছু অর্থের প্রয়োজন কিছু কমলেও সরকারি সাহায্যের 
পরিমাণ বাড়িয়ে বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে 
সরকারি বিভাগের অধীনে ২৮টি বিভাগীয় বিদ্যালয়ে ৯১৬ জন ছাত্র, ৪৭,৩৭৪টি 
সাহাষ্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ৮,৩৫,৪৩৫ জন ছাত্র এবং সরকারের গোচরীভূত, ৩২৬৫টি 


৭্চ ভারতের শিক্ষা 


পাঠশালায় ৪৯,২৩৮ জন ছাত্র পড়তো সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলপ্রতি গড়ে ১১২ সাহায্য 
দেওয়া হ’ত। 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গঠিত 
হতে থাকে এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার 
দ্বারা প্রাদেশিক সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এইসব পরিবর্তনের ফলে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাপনব্যবস্থার অধিকর্তাদের 

দায়িত্ব-বিভাগসন্বন্ধে অস্পষ্টতার নিরসনকল্গে বড়লাটের এক 2151 প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

এই ঘোষণাপত্রে বল৷ হয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্ কেন্দ্রীয় সাহায্য 
দেওয়া হবে এবং তার পরিমাণনির্ধারণ ও বিতরণের ব্যবস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 
করবেন। অপরপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাহাব্যনীতির অসাফল্যের কথা স্মরণ 
রেখে দে বিবয়ে আঞ্চলিক কর ও প্রচেষ্টার ওপরই প্রধানভাবে নির্ভর করতে 
হবে। বস্তুত, স্থানীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় অর্থের স্থসমঞ্জস ব্যবহারে প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার হবে। 

আরে৷ বল৷ হয়েছিল ষে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ আঁটি কম তাই তাকে 
বাড়ানে৷ ঘেতে পারে, কিন্তু কমান হবেন! । বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনবোধে স্থানীয় 
লব্ধ সমুদয় অর্থের অর্ধপরিষাণ” পর্যন্ত বাহাধ্য করা যেতে পারবে এবং প্রাদেশিক 
অর্থভাগুার থেকে বিদ্যালয়ের বাটিনির্নাণ প্রস্থৃতির জন্ত যে সাহায্য : দেওয়া যাবে 
তার অন্গুপ/তও অনুরূপ হবে। পশ্চাদূপদ অঞ্চলে স্থানীয় প্রচেষ্টার পরিমাণ বিচার 
ন! করেই সাহায্য দেওয়৷ হবে। 

তারপর থেকে আঞ্চলি ₹ স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার উদ্র্তনের সংগে প্রাথমিক শিক্ষার 
ভার ক্রমশ তাদের হাতে চলে' গেছিল এবং শিক্ষার যে বিস্তার ঘটেছিল তাতে 
১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রাদেশিক সরকারি অর্থ 
৫,৯৭,০০০, স্থানীয় বোর্ডের অর্থ ১৩,০০০, বেতনলন্ধ অর্থ ১০১৭৭,০০২, ও 
অন্যান্য স্থান থেকে লব্ধ অর্থ ২১৮০১০০০২, মোট ১৯,৬৭.০০০২ ব্যয় হত। স্থানীয় 
কতৃপক্ষের প্রদত্ত অর্থ তার আয়ের অনুপাতে শতক! পিছু আট আনাও ছিলনা 
(-58৮%)। তখন সমগ্র ভারতে প্রাদেশিক ভাগুারসমূহ থেকে ১৭,৭৭,০০০২ 
বিভিন্ন বোর্ড থেকে, ২৪১৮৮০০০৯২১ বেতন থেকে ১৭,৮২১০০০২ ও অন্থান্ত স্থান 
১০১১৭১০০০১৬ এইভাবে মোট ৬৯,৬১৪,০০০ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ ব্যয় হচ্ছিল । 

বাংলাদেশের দেশজ বিদ্যানযগুলির মধ্যে অধিকাংশই এই সময়ে হয় নষ্ট নয় 


ভারতের শিক্ষা ৭৯ 


সরকারি ব্যবস্থার অংগীভূত হয়েছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রতি দশজন হিন্দু ই্থুলের 
ছাত্রের মধ্যে একজন পাঠশালায় পড়তো আর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতি চল্লিশজনের 
মধ্যে একজন পড়তে । বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় সবচেয়ে বেশি 
হলেও সরকারি বিদ্যালয়ের প্রাধান্ঠের ফলে বিস্তারের অনুপাত কম ছিল। অর্থব্যয় 
ও শিক্ষাবিস্তার দুই দিকেই পঞ্জাব সবচেয়ে পেছনে ছিল । 

এই সময়ে শিক্ষার সবদিকেই মিশনারিদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় এবং বাধিত 
ধর্মপ্রচারের ফলে ১৮৭১-১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টানের সংখ্যা ২২% 
বৃদ্ধি পায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মিশনারির! প্রায় একলক্ষ ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছিল । 
তার একতৃতীয়াংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, সামান্য কিছু কলেজে আর সবাই প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পড়তো । ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তারা প্রায় ছুই লক্ষ ছাত্রকে পড়াচ্ছিল, তার 
অর্ধেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কিছু কলেজে আর বাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
পড়তো । এই সব বিদ্যালয়ে লৌকিক শিক্ষা ভিন্ন সু্ধর্স ও বাইবেল পড়ানো 
হ'ত। মিশনারিশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে এই কথা মনে রাখার দরকার যে তার 

২খ্যিক বিস্তার যথেষ্ট হওয়া সত্তেও সরকারি ও ভারতীয় জনসাধারণকৃত শিক্ষার 

আরো অনেক বিস্তার হওয়ার ফলে মিশনারির প্রচেষ্টা আনুপাতিক ভাবে অপ্রধান 
হয়ে পড়েছিল । 

এই যুগের শেষে বাংলাদেশের স্কুলে বাবার বয়সের ছেলেদের মধ্যে প্রায় 
২১% (২০-২৮%) আর মেয়েদের মধ্যে প্রায় ১%, (০৮%) পাচ্ছিল। সমগ্র 
ভারতের. ছেলেদের ১৬'২৮% আর মেয়েদের '৮৪% প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল 
(এই হিসেবে যুরোপীয় ও যুরেশীয়দের শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে ), অর্থাৎ ভারতের 
ছেলেদের মধ্যে শতকর1 আশীঙ্গনেরও বেশি আর মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮৯ 
জনেরও বেশি অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। 


“হাণ্টার কমিশন” 

॥ ১৮৫৪ খু্াব্দের পত্রের হুপারিশগুলি যে তৎপরবতিকালে স্থযোগ্যভাবে কাজে 
পরিণত করা যায়নি সে-কথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে । এ অপগ্রয়োগ বা 
অপপ্ররোগজনিত অসন্তোঘই ১৮৮২ খৃ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের নিয়োগের প্রধান 
কারণ ছিল। 

১৮৫৪ খৃষ্টানদের পরে স্পঠত নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল যে সরকারি প্রচে। 
উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অপস্ছত করে" .নিয়শ্রেণির যে-সব লোকের 
শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা নেই তাদের জন্ত প্রযুক্ত হবে, কিন্তু কার্যত তার পরিবর্তে 
পুরাতন চু ইয়ে-পড়ার নীতিই অবলঘিত হু; চলেছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
অবহেল! ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত প্রষদ্র হচ্ছিল । দেশের অধিকাংশ 
অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকছিল | 

নরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় সাধারণচালিত গ্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের অপেক্ষা 
অনেক বেশি হ’ত বলে পাহাধ্যনীতির দ্বারা প্রত্ক্ষ প্রচেষ্টা থেকে সরকারি 
অপসরণের ফলে শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে ব্যাপকতার বুদ্ধি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের একটি 
উদ্দেশ্য ছিল। অথচ কা্যক্ষেত্রে সরকারি অপপরণের কোরো চেষ্টা ও ইচ্ছা 


প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল ন। তার ইংগিত পুর্বপরিচ্ছেদের শেষে দেওয়। হয়েছে। সরকারি 
 অপসরণের অভাবে, দেশের লোকের উদ্ভমকে ন করাই সরকারের উদ্দেশ্য বলে’ 
মনে করে’ দেশের বিদ্ছোৎসাহিগণের মধ্যে অবস্তোষ দেখা দিয়েছিল। অপরপক্ষে 
মিশনারিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য হারিয়ে নরকারপ্রবতিত ধর্ম ও ঈঈশ্বরবঞ্জিত 
লৌকিক শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এ'দের মধ্যে অনেকে 
বিরক্তিভরে দেশে কিরে গিয়ে আল অব. শাফউ.বেরী, লর্ড লরেন্স, লর্ড স্বালিফাক্স 
(স্তর চার্লস উড ) প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বভ্যন্রপে নিয়ে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 
“জেনেরাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন ইত্ডিয়া” নামক সমিতি স্থাপন করেন। 
তার সেক্রেটারি রেঃ জেম্ন্‌ জনন প্রমুখ ব্যক্তি সমিতির পক্ষ থেকে তখনকার 
ভারতের সেক্রেটারি অব. লেট, লর্ড হার্টিংটনের সংগে দৈধা করে” অনুরোধ করার - 
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ফলে তিনি লর্ড রিপন ভারতে যাবার সময়ে তাকে এদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বলেন। 
১৮৫৪ খৃষ্টানদের ঘোষণা সত্বেও বথেষ্টসংখ্যক ভারতবাসী সরকারি চাকরি না 
পাওয়াতে দেশের লোকের মনে অসন্তোষের স্থষ্টি হয়েছিল৷ মিশনারি ও সাদারণ 
স্কুলের ছাত্রগণ ভাবতে! বে পরীক্ষা ও কর্মে নিয়োগ বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের 
ছাত্রদের অবথাভাবে 'স্থযোগ সুবিধা দেওয়া হয়| বস্তুত অসন্তোষের মূল কারণ ছিল 
সরকারি চাকরির সংখ্যাল্পতা, ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত আটাশ বৎসরের মধ্যে 
এগারো জন মাত্র ভারতবাসী উচ্চতর সরকারি পদে নিযুক্ত হন। যাই হোক, 
/সর্বপমেত দেশের নিরক্ষরতাদূরীকরণের ব্যবস্থা, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি 
প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থান, সাধারণ প্রচেষ্টার সংগে সরকারের সম্পর্ক, ভারতীয় শিক্ষায় 
গিশনারিদের স্থান প্রভৃতি বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। 
লর্ড রিপন ১৮৮২ খুষ্টাব্সের তেসরা ফেব্রুয়ারি ভারতের ইতিহাসের : সর্বপ্রথম 
শিক্ষাকমিশনের নিয়োগ করেন । বড়লাটের পরিষদের সত্য স্তর উইলিয়ম হাণ্টারের 
সভাপতিত্বে কুড়িজন সভ্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। সরকারি কর্মচারী ভিন্ন 
মা্রাজের ডাঃ মিলার প্রমুখ যথেইসংখ্যক মিশনারি এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
কে, টি, তেলাং, স্যর সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি 


আনন্দমোহন বন, 
সভাপতির নামে এই সভা. “হান্টার কমিশন" 


ভারতীয়গণ এর সভা ছিলেন । 


রূপে ক্ষপ্রসিদ্ধ। ০8৪ 
তদন্তের ক্ষেত্র সুনিদি করে? দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫৪ খুষ্টাব্দের পত্রের 


্রস্তাবগুলি কতখানি কার্যকর হয়েছে অনুসন্ধান করে তছুক্ত নীতিনমূহের স্থপ্রয়োগের 
উপায় নির্দেশ করা কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তখন ইংলণ্ডে স্য (১৮৮০) 
নূতন প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়েছিল এবং এদেশের লোকের মধ্যেও 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেই আগ্রহ দেখা গিয়েছিল বলে’ প্রাথমিক শিক্ষার 
গ্রসংগকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল! . সাহায্য নীতির প্রসার ও ১৮৭১ 
খুষ্টাঝের পর থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলির শিক্ষা সন্বন্ধীয় কার্যকলাপের অনুসন্ধানও 
কমিশনের বিষয়ীভূত ছিল । অপর পক্ষে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়সমূহের কার্যকলাপ 
ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা কমিশনের আলোচনার বহিভূতি করা হয়েছিল । 
কমিশনের সামনের-সমস্তাশুলির মধ্যে প্রধান তিনটি ছিল-_সরকারের উচ্চ- 
শিক্ষায় অত্যধিক মনোনিবেশ প্রাথমিক শিক্ষার অবহেলার কারণস্বরূপ হয়েছিল 
কিনা, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি শিক্ষায়তনগুলির স্থান কি এবং সাধারণের 


প্রচেষ্টার প্রতি সরকারের মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত । 
ভা--৬ 
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প্রথমে সাত সপ্তাহ কলিকাতায় অধিবেশনের পর কমিশনের সভ্যগণ আটমাস 
দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সাক্ষ্য ও স্মারকপত্র সংগ্রহ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 
২২২টি স্থত্রসন্বলিত ছয়শত পৃষ্ঠার ‘রিপোর্ট’ প্রকাশিত হয়। নিচে তার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়। হ’ল £ 
অপপরণ £- . 

শিক্ষানীতিসম্বন্ধীয় প্রারস্তিক মন্তব্যে বলা হয়েছে যে ভারতের অধিকাংশ 
প্রদেশেই শিক্ষাবিভাগের কতৃপক্ষের স্বনির্ভরত। অতিরিক্ত প্রাধান্য পাওয়ায় ১৮৫৪ 


ৃষ্টান্দের প্রস্তাবিত নীতি অল্পবিস্তর অবহেলিত হয়েছে। এইজন্য কমিশনের প্রথম ' 


প্রস্তাব হ'ল বে প্রয়োজনান্থদারে সরকারি, প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বের মতে৷ পরিচালিত 
হ’লেও সাধারণের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিই শিক্ষাবিভাগের প্রধান 
উদ্দেশ্য হবে। 
অর্থ নৈতিক স্ববিধাকে সরকারি. অপপরণের প্রধান কারণস্বরূপ দেখান 
হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়ঘমূহ অধিক ব্যয়সাধ্য এবং সরকারি শিক্ষাখাতে অর্থ 
কণ, এইগ্রন্য দেশের লোকের আংশিক অর্থে ও সস্তা দেশী স্কুলে তদানীন্তন পরিমিত 
বরাদ্দের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার বেশি হতে পারবে, শিক্ষার উপায় ও চাহিদার 
সামন্ত সাধিত হবে। এইজন্য সরকার কেবল নোত্রন বিদ্যালয় খোলা বন্ধ 
করবেন না. পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকেও সগ্তবমতো৷ সাধারণের হাতে দিয়ে সরে’ 
আসবেন। 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার স্থানীয় স্থগঠিত পরিচালক 

সমিতির নিকট হস্তান্তরিত করবেন আর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সরকারি প্রচেষ্টাকে 
সম্পূ্রূপে অপসারিত করে’ ওই শিক্ষার সমুদয় ভার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট দেওয়া হবে । 

হাইস্কুল ও কলেজ থেকে অপনরণের কতকগুলি মূলস্থত্র নির্দি করা হয়েছিল। 

প্রথমত, প্রঠিঠানগুলিকে উৎকর্ষাপকর্ষধ বিচারে তিন শ্রেণিতে ভাগ কর হয়েছিল। 
যথা_(€ক) উত্তম, বা যেগুলি এত স্প্রতিষ্ঠিত যে সরকার অপস্থত হ’লেও 
মান উৎকর্ষ বজায় রেখে চলতে পারবে, (খ) মধ্যম,_-বা যেগুলি থেকে কালক্রমে 
সরকার অপপরণ করতে পারবেন, কিন্তু সহসা অপস্থত হলে সে-গুলি উঠে 
স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকবে, এবং (গ) অধম, বা 
যেগুলি এত অপরু থে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে সেগুলি থাকা বা না-থাকা 
সমান। মধ্যম শ্রেণির প্রতিষ্ঠান থেকে অপস্থত হবার পূর্বে সরকার সেগুলিকে 
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প্রতিষ্ঠিত হবার মতো সময় দেবেন এবং উত্তম ও অধম কলেজপুলি থেকে শনৈঃ 
অপস্থত হবেন। মোটামুটি হিসেবে, যে বিদ্যালয়ের ব্যয়ের শতকরা বাটু-অংশ 
বেতনলন্ অর্থ থেকে চলে সেগুলিকে অপসরণের উপযোগী বলে: মনে করা হয় 

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রমারনীতির মধ্যে প্রভেদ 
এই যে স্থানীয় সহযোগিতার অপেক্ষা না রেখে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার ব্যবস্থা কর। 
হবে কিন্তু অনয দু'টি স্তরের জন্ স্থানীয় সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা হবে। 

তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে একমাত্র সাহাম্যনীতির সহায়তার নোতুন উচ্চ ইংরেজি 
বিদ্যালয় খোল! হবে এবং প্রত্যেক জিলায় একটি করে উক্ত প্রকার বিদ্যালয় 
খোলা হয়ে গেলে আর অধিক প্রসারের জন্য সরকার ব্যস্ত হ বেন না! স্থানীয় 
প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রথম কয়বংসর সাহায্যদানে বিশেষ উদার 
নীতির অবলম্বন করা হবে। 

চতুর্থ, কোন সরকারি স্কুল বা কলেজ স্থানীয় কতৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত : 
করার সময়ে তার গৃহ ও অন্যান্য" সমুদয় সম্পত্তি সংগে দেওয়া হবে এবং নিযুক্ত 
কর্মচার্লিগণের চাকরির অবস্থার য'তে অবনতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। 
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অপদরণের সংগে সাহায্যদানের নীতি অংগাংগিভাবে জড়িত, এইজনা 
তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদাননীতি নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে 
যথা, প্রথমত, বিশেষভাবে মাদ্রাজ প্রচলিত '“বেতন-সাহায্য" (Salary Grant 
3১৪৮০%৷)-এই পদ্ধতির অধীনে শিক্ষকদের গুণান্থ্সারে নির্দিষ্ট ক্রমের বেতনের 
জন্য সরকারি সাহায্য পাওয়া যেত। তাতে পরীক্ষাফলের ওপর বেশি ঝোঁক 
না দিয়ে নিজেদের নৈপুণ্যের বৃদ্ধির জন্য তাঁরা বেশি চেষ্টা করতেন বলে 
শিক্ষার মান উ“চু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। | 

দ্বিতীয়ত, নির্দিঃকালের জন্য সাহায্যের ( Fixed Period Grant ) প্রথা 
প্রধানত উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত ছিল। এতে বেতনের জন্য সাহায্যদানের 
টিল পরিদর্শনের নিয়ম ছিল না এবং পরীক্ষাফলের জন্য অপেক্ষা করা 


মতো জ 
হ'্তনা বলে এই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ছিল। উপরন্থ নিদি্কালের 
পর সাহাধ্যের পরিমাণ কমিয়ে সেই অর্থ অন্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যেত। অপর 


পক্ষে এই নীতির প্রয়োগে সরকারি অফিসারদের খেয়ালখুশির স্থষোগ বেশি থাকা 


এর প্রধান দোষ ছিল। : 
তৃতীয়ত, পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদানের প্রথা প্রধানত: বোম্বাই ও 


৮৪ ভারতের শিক্ষা 


মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। এতে শিক্ষার 
মাননির্ণয ঘহছ্গ ছিল, সাহায্যের অপচয় ঘটার সন্তাবনা কম ছিল, কিন্ত 
পরীক্ষাফলের ওপর অত্যধিক নির্ভরের ফলে শিক্ষায় স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যের 
হানি হ'ত এবং মুখস্থবিদ্য র প্রধান্য ঘটতে ৷ 
এইভাবে প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থার আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত স্থত্রের 
নির্ধারণ কর! হয় বে_ প্রত্যেক প্রদেশে যাতে উচ্চতম অনুপাতে স্থানীয় সহায়তা 
পাওয়৷ যায় নেইর্ূপ নীতির নির্বাচন করতে হবে, নীতির প্রণয়নে দ্বার্থবোধকতা 
বা অস্পঃতা থাকবেনা এবং গৃহোপকরণ, আপবাব প্রভৃতির জন্য বিশেষ 
সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে! J 
সাহাব্যনীতির দ্বারা দেশের লোকের উদ্যোগিতাকে স্বাংগীকরণের 'কতকগুলি 
মূলঙ্ছত্রের নির্দেশ দেওয়| হয়েছে 
প্রথমতঃ স্থানীয় উদ্যোক্তৃবর্গকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংগরূপে স্বীকার 
না করলে তার] তাদের দায়িত্ব যখাবথরূপে পালন করতে পারবেন ন! বলে" 
তাদের নিয়ে এমন একটি বোর্ডের গঠন করতে হবে যারদারা তারা শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে : 
প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। অভাবপক্ষে রাষ্ট্র ও শিক্ষাবিদৃদের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের কোনো ব্যবস্থ। অবলম্বন করতে হবে। উপরস্ত সহযোগিতার 
কৃতিত্বের স্বীকৃতি ও শিক্ষাসন্বঙ্নীয় প্রত্যেক ব্যাপারে উদ্যোক্ত্বর্গের পরামর্শ গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণে বেদরকারী প্রতিষ্ঠানের 
কতৃপিক্ষকে ঘনিঠভাবে যুক্ত করার এবং সরকারি মানচিত্র, বৃত্তি, পুরস্কার 
প্রস্থতির ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিঠানকে সমান গণ্য করার 
দেওয়া হয়েছে। 
| দ্বিতীয়তঃ সরকারকে প্রতিদ্বস্থিতার ভাব ছেড়ে 
প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বল! হয়েছে। 


তৃতীয়তঃ নিৰ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শাহায্যের নিয়মকান্কুমের মধ্যে অস্থবিধ। 
থাকবেনা, প্রত্যেক আবেদনের সত্বর উত্তর দিতে হবে এবং সাহায্য ন! দিলে 
তার কারণ নির্দেশ করতে হবে, প্রাপ্য সাহায্য দিতে দেরি কর! হবেনা, সাহায্য 
নীতির কোনো পরিবর্তন হলে গেজেটে প্রকাশিত হবে ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহে : 


অনুবাদ করে’ বিদ্যালয়দমূহের কতৃপক্ষের নিকট পাঠাতে ও খব 


রের কাগজে 
প্রকাশিত করতে হবে। বিশেষ অবস্থায় সাহাব্যনীতির প্রকারভেদ ঘটবে, যথা, 


পণ্চাদপন অঞ্চলের বা৷ অনুন্নত শ্রেণির জন্য সাহায্যের অনুপাত বেশি হবে। 


নির্দেশ 


যতদূর সম্ভব বেপরকারি 


ভারতের শিক্ষা ৮৫ 


চতুর্থতঃ শিক্ষার অবাধ প্রসারের জন্য প্রত্যেক বাৎসরিক বাজেটে শিক্ষাখাতে 
বরাদ্দের বৃদ্ধি করতে হবে। 

পঞ্চমতঃ সাহায্যদাননীতি ধর্মসন্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। 
কোনো অঞ্চলের একমাত্র বিদ্যালয়ে যদি ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তবে 
ছেলেদের জন্য ধর্মশিক্ষাটুকু বর্জন করে’ বিদ্ধালয়ের অন্য সমুদয় কবোগন্গবিধা 
গ্রহণের অধিকার অভিভাবকদের থাকবে | ঁ 

মষ্ঠতঃ শিক্ষায় বৈচিত্র্যের উতনাহ দেবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য 
সাহায্য দিতে হবে, বিগ্ালয়ের কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার মাধ্যম ও পুস্তকনির্বাচনের 


স্বাধীনতা দিতে হবে, পরীক্ষাব্যবস্থার দ্বারা একীকরশ যাতে না ঘটে তার জন্য 


চেষ্টা করতে হবে। 
সপ্তমতঃ ততদূর সম্ভব 
পদে নিযুক্ত করতে হবে। 


দেশজ ও প্রাথমিক শিক্ষা £_ 
বল হয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার প্রথম ধাপ নয়, জনসাধারণের 


নিজ নিজ ভাষায় তাদের জীবনের সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সম্পূর্ণ শিক্ষা । 
রাষ্ট্রকে অন্যান্থ শিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে। 
প্রাথমিক শিক্ষায় জনগণের আগ্রহস্থষ্টির জন্ত ১৮৪৪ খুষ্টাব্দের লর্ড হাঁডিজের 
প্রচারিত নীতি অনুসারে. নিয়তম সরকারি কর্মচারিপদে নিয়োগের সময়ে নিরক্ষর 
অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে অধিক, সুযোগ দেওয়া হবে এবং আদিবাসী 
অধ্যুষিত পশ্চাদৃপদ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। 
ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অস্থকরণে প্রাথমিক শিক্ষার সমুদয় দায়িত্ব 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে। প্রথমে 
প্রত্যেক প্রদেশকে প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রণয়ন করতে হবে। তারপর স্বায়ত্ত 
শাসনাঞ্লগুলিকে বি্ধালয় ব্যবস্থাপনের অঞ্চলরূপে গ্রহণ করে' প্রত্যেক অঞ্চলে 
“্থুল-বোর্ড" গঠন করতে হবে। নিউনিপিপালিটি বা জিলাবোর্ডের স্কুল ইন্সপেক্টর 
ক্ষুলবোর্ডের সভ্যদের অন্তহু ক্ত হবেন। জিলা, মিউনিসিপাল ও লোকাল বোর্ড 
গুলির শিক্ষাসধন্ধীয় কর্তব্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে নিদিষ্ট করতে হবে । 
স্কুলবোর্ডগুলির কাজ, তদঞ্চলস্থিত স্কুলগুলির ওপর স্কুলবোর্ডের ক্ষমতা ও 
লি স্ত্র দেওয়া হয়েছে, যথা" 


সরকারের সংগে সদ্বন্ধের নিয়ন্ত্রণের কতণ্ড। 
(ক) কেবলমাত্র ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি স্কুলবোর্ডের অধীন থাকবে । 


শিক্ষিত ও উপযুক্ত ভারতবাসিগণকে ইন্সপেক্টরের 


৮৬ রর ভারতের শিক্ষা 


বিশেষ অবস্থায় অন্য কোন স্কুল খাকণে কিনা তা সরকার স্থির করবেন । কোনো 
ছেলেদের প্রাথমিক বিষ্ভালয় বোর্ডের অর্থপাহাধ্য না নিলে স্সেচ্ছায় তার নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে থাকতে পারবে! 

(খ) সাহাধ্যপ্রাপ্ত বি্ভালযগুলি বোর্ডের সাধারণ নিয়ম ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে 
আত্মকতৃ ত্বশীল হবে । 

(গ) বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের ক্ষমতা বোর্ডের থাকবে । 

(ঘ) স্থুলবোর্ডের হাতে কি কি অর্থ থাকবে এবং তা কি ভাবে, কোন কোন 
স্তরের শিক্ষার জন্য দেওয়া হবে, তা আঞ্চলিক সরকার নির্দিষ্ট করে’ দেবেন। 
প্রত্যেক স্কুল বোর্ড বাৎসরিক আয়ব্যয়ের অগ্রিম পরিকল্পনা তৈরি করবে, কোন 
কোন স্কুল বিভাগপরিচালিত ও কোনগুলি সাহাব্যপ্রাপ্ত হবে ত। ঠিক করবে, স্থুল- 
গলির তালিকা রাখবে : স্কুলবাড়ি নির্মাণ ও সংস্কার ব। তদ্দিষয়ে সাহায্যদানের জন্য 
দায়ী থাকবে এবং সাধারণভাবে শিক্ষাকমিশনের নির্দেশসমূহ পালন করবে । 

ডে) সরকার শিক্ষকশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুলের ব্যবস্থা করবেন এবং 
শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার মান নিদিষ্ট করে দেবেন। শিক্ষকদের নিয়োগ- 
বিনিয়োগ ও বেতনের স্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধে বোর্ড ক্ষমতাশীল থাকবে কিন্তু অযথা 
ব্যবহারে মাষ্টারদের সরকারের নিকট আবেদনের অধিকার থাকবে । ৮ 

চি) স্কুলবোর্ড প্রতিবংসর সরকারের নিকট হিসাব ও বিবরণী পেশ করবে 
এবং সরকার তার কার্ধের বিচার করে; অধিকতর প্রসারের উপায় নির্দেশ করবে । 

সরকারের অনুমোদন ভিন্ন বোর্ডের নিয়কান্থনের পরিবর্তন হবে না । 

দেশজ বিগ্ালয়গুলির বিষয়ে কতকগুলি অভিমত প্রকাশ কর। হয়েছে । উচ্চ 
নিচ সর্বগ্তরের দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহিত করতে হবে। সেগুলির সংস্কার ও 
উন্নতি করে? সেগুলিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অংগীভূত করে! নিতে হবে। 
পাঠশালাগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাহনরূপে গণ্য করতে হবে, 
বংশানুক্ৰমিক গুরুমহাশয়দের বিশেষ শিক্ষাদানের পর পদে স্থায়ী করতে হবে 
এবং এই ব্যবস্থার প্রসারের জন্য সর্বপ্রকারের সুযোগ স্থবিধা দিতে হবে। 

স্থানীয় স্থায়গ্ুশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থুলবোর্ডগুলিকে পাঠশালাগুলির প্রতি বিশেষ 
সহামুভুতিসম্পন্ন হ'তে হবে এবং এগুলি আঞ্চলিক শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যক অংগরূপে 
স্কুলবোর্ডের সাধারণ নিয়মকান্থনের অধীন হবে | 

পাঠশালাগুনির ওপর জাতিভেদপ্রথার প্রভ!বের প্রতি লক্ষ্য করে’ বলা 
হয়েছে সেগুলির দ্বার জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে । বিশেষ ' 


ভারতের শিক্ষা ৮৭ 


শ্রেণির লোকেরা তাদের নিজেদের উদ্যোগে স্ব স্ব শ্রেণির জন্য পৃথক পাঠশালা 
খুলতে পারবেন কিন্তু সর্বসাধারণের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্টসংখ্যক সার্বজনীন 
প্রাথমিক বিগ্াালয় থাকতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নিয় শ্রেণির ছাত্রদের জন্য 


বিশেষ সাহাব ব্যবস্থা করা হবে। 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিরীক্ষাফলের" ভিত্তিতে সাহাধ্যদানের নীতিকেই 


সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে' উল্লেখ করা হয়েছে। 

পরীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছেঃ যথা গুরুমহাশয়দের শিক্ষার 
ও দেশজপদ্ধতিসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু উচ্চ 
বা নিয় প্রাথমিক কোন পরীক্ষাই বাধ্যতামূলক কর! হবে না। ইন্সপেক্টরেরা 
যতদূর সম্ভব প্রত্যেক অঞ্চলে গিয়ে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রত্যেক 
স্কুল পরিদর্শন করতে তারা বাধ্য থাকবেন। ; 

শিক্ষার বিস্তারের পধ সুগম করবার জু পাঠ্যক্রমকে সরল এবং প্রয়োজনবোধে 
দেশীয় পন্ধতির পাটিগ'ণত, গ্রাম্য হিসাব, জমিজরীপ, প্রাথমিক জড়বিজ্ঞান ও 
কৃষির জন্য তার প্রয়োগ, স্বাদ্থা ও যন্ত্রশিল্পের শিক্ষা এর অংগীভূত করে" অধিকতর 
কার্যকরী করতে হবে। অপরপক্ষে পাঠ্যক্রমবিষয়ে সর্বভারতীয় মানের একী- 
করণের প্রচেষ্টা হবেনা এবং পুস্তকনির্বাচনের পূ্ণস্বাধীনতা পরিষালকবর্গের 
থাকবে। শ্রেনির প্রোমোশনের পরীক্ষা বিগ্ভালয়ের আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বের বিষয়ী হত 
হবে,_কোনে| সাধারণ প্রাদেশিক ব্যবস্থা থাকবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের 
অবস্থানুধায়ী খেলা, জি'্‌ন্তা্টিক, ডিল প্রহৃতির দ্বারা স্বাস্থ্যোময়নের ব্যবস্থা 
থাকবে । ধর্মশিক্ষাসন্ববীয় সাধারণ সরকারি নীতি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও অন্ুস্থত 
হবে, এবং শিক্ষা যাতে সুশৃঙ্খল ও চরিত্রগঠনোপযোগী হয় তা ইন্সপেক্টর 
দেখবেন এবং শিক্ষকদের সহায়তার জগা এবিষয়ের নির্দেশপুত্তিকা রচনা করা 
হবে। প্রত্যেক অঞ্চপে, বিশেষ করে গ্রাম্য ও পশ্চাদূপদ অঞ্চলে, স্কুলের ছুটি 
ও ক্লাশ বদার সময় স্থানীয় প্রয়োলনান্থযায়ী নিণিত হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষ৷। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে 
কোন অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার হবে তা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের! বোর্ডের অন্ুমৌদনে 
স্থির করবেন। কোন ভিন্ন ভাষাভাষী যথেষ্টসংখ্যক ছেলেপিলে থাকলে শিক্ষা- 


ষ ব্যবস্থা করবে । 


বিভাগ তাদের জন্য বিশে 
বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়! হয়েছে যে এগুলি 


যেন বত সম্ভব সুলভ ও সরল হয়। 


৯ 


৮৮ ভারতের শিক্ষা 


আথিফ ব্যবস্থার সম্বন্ধে কতকগুলি স্রপারিশ করা হয়েছে :_ 

(ক) শিগাখাতে ব্যবহার্য স্থানীয় ফণ্ডের সমুদয় ও সরকারি প্রাদেশিক 
ভাঙারর নিদিই অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হবে | 

(খ) প্রত্যেক বোর্ডের অধীনে স্কুলে নির্দিসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের বিনাধেতনে 
পড়ার ব্যবস্থা! থাকবে এবং দরিদ্র অঞ্চলের বিগ্ভালরে এই ব্যবস্থার অনুপাত বেশি 
হবে। অবৈতনিক দরিদ্র ছাত্র ভিন্ন অপর সকলের নিকট বেতন নেওয়। হবে । 

(গ) নিয়লিখিত অর্থনমূহ নিয়ে মিউনিসিপাল স্থুলফণ্ড গঠিত হবে £__ 
স্থানীয় সরকারকর্তৃক নির্ধারিত মিউনিসিপালিটির অর্থভাগারের বথেই অংশ, যে 
সখ স্থুলের সমগ্র ব্যয় মিউনিবিপালিটি বহন করে তার বেতনলব্ধ অর্থ, লোকাল 
স্কুল ফণ্ডের কোন প্রদত্ত অংশ, প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য, শিক্ষার জন্তু লব্ধ 
অন্থান্থ ভাণ্ডার ও পূর্ববৎসরের উদ্ধত । স্থানীয় সরকারের দেয় অর্থ মিউনিসিপাল 
স্কুল ফণ্ডের অর্ধাংশ বা সমুদয় ব্যয়ের একতৃতীয়াংশ হওয়া উচিত বলা হয়েছে। 

(ঘ) লোকাল স্ুলফণ্ড গঠিতহবে নিল্নপিখিত প্রকারে লোকাল ফণ্ডের 
নি্দিঃ অংশ, লোকাল স্থুলফণ্ডের অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়ের বেতনলন্ধ অর্থ, 
মিউনিসিপাল বোর্ডের প্রাদেশিক সরকারের এবং অন্য ফণ্ডের নিকট প্রাপ্য অর্থ 
ও পূর্বতন বৎসরের উদ্ধ | 

(ড) প্রাথমিক শিক্ষার এই “ফগুঃগুলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য 
স্কুলবোর্ডের নিকট শ্যান্ত'থাকবে ।' . 

শিক্ষাকমিশন এইসব বিভিন্ন খাতের শর্থের বুদ্ধির জন্য কোনো বিশেষ 
ব্যবস্থার প্রস্তাব করেননি কেবলমাত্র দায়িত্বের নির্দেশ করে? বলেছেন প্রাথমিক- 
শিক্ষায় সাহায্যবৃদ্ধির জন্য ক্রনাগ্বরে অধিকতর প্রচেই্ার প্রয়োজন আছে। 

মাধ্যমিক শিক্ষা _ 

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গেত্রে সরকারের অধিক 
শিক্ষায় প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপের পরিবর্তে 
শহায়তায় সাধারণের  প্রচে্। দ্বার) শিক্ষ 
ঘোষিত হয়েছে । 

অপনরণ ও সাহাষ্যনীতি 


তর দায়িত্বগ্রহণের জন্য মাধ্যমিক 
অপসরণনীতি-প্রয়োগ ও সাহায্য- 
[বিস্থারই সরকারের উদ্দেশ্য বলে’ 


ন যুসস্থরগুলি পূর্বেই নিবন্ধ হলেও বর্তমান 


বিষয়ে 
তাদের প্রয়োগসম্বন্ধে স্পইতার জন্য কতকগুলি নির্দেশ দেওয়। হয়েছে। যথা 
প্রথমত স্থায়িত্বের আশ্বান পেলে সরকারি স্থুলগুলি সাধারণ্যের নিকট হস্তান্তরিত 


হবে কিন্ত পণ্চাদ্পদ ও দরিদ্র অঞ্চলে সরকারি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত 


ভারতের শিক্ষা? ঢু 
হ'তে থাকবে এবং উন্নত অঞ্চলেও কতকগুলি উৎরুঃ বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার 
আদর্শরূপে সরকার করবেন । তৃতীয়ত, তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন সাহায্যদাননীতির 
মধ্যে যে-কোনোটির অবিমিশ্রভাবে বা মিশ্রিত নীতির ব্যবহার প্রাদেশিক 
সরকারের বিচারের অধীন হবে। 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার আলোচন এই কমিশনের 'আলোচ্যবিষয়ের বহিভূতি 
ছিল কিন্ত মাখ্যমিক শিক্ষার অধিকতর কার্ধকারিতা ও জীবনোপযোগিতা সাধনের 
জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করণ হয়েছে। 
প্রচলিত ‘এণ্ট্রান্স পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকামাত্রে পরিণত হওয়ায় 
আর পাশাপাশি শিল্প-ও বাণিজ্যগেত্রে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে’ শিক্ষার বৈচিত্র্যমাধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 
বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতম ধাপের ছুটি শাখ। থাকা চাহ । 
একটি :এ-কোর্স, প্রবেশিকা পরীক্ষার পার জন্য আর অন্যটি “বি-কোব”, 
যারা শিল্প ও বাণিজ্যঞ্গেত্রে যাবে তাদের উপযোগী কাষিক পরাগার প্রস্তুতির 
জন্য | ছাত্রগণ আট-নয় বৎসর বিদ্যালয়ে পড়ার পর এণ্টটান্স পরীক্ষার ছুই 
বৎসর পূর্বে শিক্ষার শাখা বেছে শেবে। বিভাগের পূর্ববতিকালের ওই শিক্ষা 
এমন. হবে যাতে ছাত্রদের উভয় শাখার বে কোনটিতে বাবার ক্ষমতা জন্মায় ৷ 
সেই; সময়ে 'মান্রাজে প্রবেশিকোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন আর 
ত, কিন্ত কমিশনের রিপোটে আশা প্রকাশ করা৷ 


কলিকাতায় ৯- জন কলেজে বেত, 
হয়েছে যে নুতন ব্যবস্থার প্রবতনে অনেক ছাত্রই কলেজে যাওয়ার পরিবর্তে 


শিক্ষার কাখিক শাখাটি বেছে নেবে । 

“বি-কোসে” পাশ করা ছাত্রদের স্কুল পরিত্যাগের একটি “সার্টিফিকেট? দেওয়া 
হবে বলা হয়েছে। আশা প্রকাশ কর হয়েছে যে এরা রেল কোম্পানী, ব্যাংক 
অন্যান্য শিল্পবাঁণিদ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হবার বথেই যোগ পাবে এবং 
এই সার্টিফিকেট নিয়তর কেরানির পদে নি:য়োগের জন্ত যথেষ্ট বলে স্বীকৃত হবে। 

উপযুক্ত শিক্কশিক্ষণের জঙ্থ কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে শিক্ষার মূলস্থত্র ও 
পদ্ধতির জ্ঞানের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি উচ্চবিগ্ভালয়ে স্থায়ী 
চাকরি পাওয়ার জন্ত ওই পরীক্ষায় পাশকর। আবশ্যক হবে। গ্রাজুয়েট শিক্ষক- 
গণের জন্য নর্মাল স্কুলেই সংক্ষিপ্ততর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 

রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার উল্লেখ না থাকায় ধরে’ 


নেওয়া যায় যে কমিশন তকলিপ্রচলিত ইংরেজির মাধ্যমকে সমর্থন করেছেন। 


ও 


৯১ ভারতের শিক্ষা 


নিম্ন মাধ্যমিক (৷৷৷ ) স্তরের মাধ্যম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। 
বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় এই স্তরে মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণের উপযোগিতা 
দেখা গেছে। প্রথমত অনেক ছাত্রই মধ্যশিক্ষার পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত 
অগ্রসর হয় না, তাদের পক্ষে ইংরেজিবাহন অসম্পূর্ণ শিক্ষার চেয়ে মাতৃভাষায় 
প্রদত্ত পরিপূণ শিক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও দেখা 
গেছে যে বারা মাতৃভাষায় মধ্যশিঙ্গী শেষ করে’ আসে তারা প্রবেশিকা পরীায় 
ইংরেজিতে মধ্যশি কাপ্রাপ্ত ছেলেদের চেয়ে ভাল ফললাভ করে। অপরপক্ষে মধ্য- 
প্রদেশের অভিজ্ঞতায় ইংরেজিমাধ্যম মধ্যশিক্চাই অধিকতর উপযোগী বলে’ দেখা 
গেছে। এইজন্য মধ্যস্তরের শিক্ষার বাহন নির্বাচনে প্রত্যেক প্রদেশকে স্বাধীনতা 
দেওয়৷ হয়েছে। 
কলেজী শিক্ষা £:_ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকলাপ কমিশনের 
আলোচ্য বিষয়ের বহ্িভূতি হওয়ায় এর রিপোর্টে মাত্র সাধারণশিক্ষার কলেজগুলির 
সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করা হয়েছে । 

অপসরণ নীতির প্রয়োগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো সরকারি কলেজগুলিকেও 
উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে? অনুরূপ ভাবেই বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে অপসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মতোই আদর্শ- 
স্থানীয় কয়েকটি কলেজ সরকারকে স্বহত্তে রাখতে বল! হয়েছে । 

কলেজগুলিকে সাহাব্যদান সন্বন্ধে বলা হয়েছে যে অধ্যাপকবুন্দ, পরিচালনার 
ব্যয়, প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, স্থানীয় প্রয়োজন প্রভৃতির বিচারদ্বার৷ সাহায্যের 
পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে এবং আবশ্ঠকতান্গযায়ী বাড়ী, আসবাব, গ্রন্থাগার প্রভৃতির 
জন্য বিশেষ সাহায্য কর! হবে। 

বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের অধিক সংখ্যার কলেজের 
অধ্যাপকন্ধপে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে। . 

‘সাহিত্যিক’ ও “জড়বৈজ্ঞানিক' এই উভয় শাখার শিক্ষার ব্যবস্থা করে? 
শিক্ষার বৈচিত্রযসাধনের. কথা বলা হয়েছে। 

সহজ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অবলম্বনে নীতিশিক্ষার পুস্তকরচনা করে, 
সরকারি ও বেবরকারি কলেজে পড়বার প্রস্তাব করা হয়েছে । আরো বলা হয়েছে 
যে কলেজের অধ্যক্ষ বা কোনে! অধ্যাপক প্রত্যেক বৎসর মান্য ও নাগরিকের 
কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি করে’ বক্তৃতা দেবেন। - 


ভারতের শিক্ষা রং 


ছাত্রদের নিকট বেতন গ্রহণের বিষয়ে বল৷ হয়েছে বে শিক্ষার প্রসারের 
হানি না ঘটিয়ে যতদূর সম্ভব উচ্চ হারে বেতন নিতে হাব, কিন্তু বেসরকারি 
কলেজগুলিকে সরকারি কলেজের চেয়ে কম বেতন নিতে বাধ্য করা হবে না। 
প্রত্যেক কলেজে কতগুলি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ানো! হবে তা কর্তপক্ষগণ 
সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে’ স্থির করবেন এবং তদধিক ছাত্রকে বিনা বেতনে 
পড়তে দেওয়া হবে নী । কলেজী শিক্ষার শেষে ইংলণ্ডের উচ্চতর শিক্ষার জন্য 
প্রাদেশিক সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন । ১ 

বিশেষ বিশেষ শ্রেণির জন্য বিশেষ প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে কতকগুলি 
প্রস্তাব কর! হয়েছে। ' প্রথমতঃ দেশীয় রাজপুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কতকগুলি 
উচ্চন্তরের কলেজ খোলা হবে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান সমাজ শিক্ষায় হিন্দুদের 
অপেক্ষা অনুন্নত থাকায় তাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হবে। তৃতীয়ত: স্্ী- 
শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য বালিকাবিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যদান বিষয়ে 
উদারনীতি অবলম্বন করা হবে এবং “জেনানা+ শিক্ষার জন্য বিশেষ এগ্রান্ট? দেওয়া 
হবে। প্রাথমিক স্তরের মেয়েদের জন্য সহজতর পাঠ্যক্রম নিদিষ্ট হবে, শিক্ষযিত্রীদের 
শিক্ষণের জন্য পুথক “নর্মাল স্কুল” থাকবে ও বালিকাবিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের 
জন্য বিশেষ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হবে। চতুর্ঘতঃ আদিবাসী ও অহ্তসম্রদায়- 
সমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমত, 
বয়স্কদের জন্য নৈশবিদ্যালয় খোলা হবে। এ 


মিশনারিদের শিক্ষাব্যবস্থা £ 
সেই সময়ে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রাধান্ত ছিল 


বলে’ অনেকে আশংকা করেছিলেন যে সরকারি অপসরণের ফলে দেশের মাধ্যমিক 
ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। এই ভয়ে কেউ কেউ অপসরণ 
নীতিরই বিরোধিতা করেছিলেন । এই সন্দেহের নিরসনের জন্য কমিশন মন্তব্য 
করেন যে অপপরণকালে সরকার কোনো স্কুলকলেজ মিশনারিদের কাছে হস্তাত্তরিত 
করবেন না। সরকারি ও জাতীয় প্রচেষ্টার মাঝামাঝি বলে’ মিশনারি প্রচেষ্টাকে 
অভিহিত করা হয়েছে। স্থানীয় সাধারণের প্রচেষ্টার সঙ্গে এদের মিল এই যে এরাও 
বেসরকারি এবং অমিল এই যে এরা স্থানীয় প্রচেষ্টা নয়। স্থানীয় প্রচেষ্টা নয় 
বলে” এদের "বারা অপসরণনীতির পুর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারবে না, অর্থাৎ 
এতে সরকারের অর্থসৌকর্য হবে বটে, কিন্তু দেশেরর লোকের স্বাবলদ্বিতা, 
সহযোগিতা প্রভৃতি গুণৃদ্ধির সহায়তা করা হবে না। এই সব কারণে মিশনারি 


৯২ ) ভারতের শিক্ষা 


প্রচেষ্টাকে অপনরণনীতির প্রয়োগক্ষেত্রে গণ্য না করা হ লেও মিশনারি বিদ্যালয়ের 
উৎকর্ষের জন্য সেগুলিকে অনুকরণীয় আদর্শস্থলরূপে আদৃত করতে হবে আর জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত কর! হবে দেশের লোকের স্বচেষ্টার ওপর । 

ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা £5 

কমিশনের প্রস্তাবে কোনে৷ ধর্মের শিক্ষাকে সর্বসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক 
করার বিরোধিতা কতা হয়েছে। অনেক স্থানে স্থানীয় একটি মাত্র বিদ্যালয়ে 
বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়! হর বলে অভিভাবকগণ ছেলেদের তার অধীনস্থ 
করার চেয়ে মূর্খ রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এরূপ অবস্থায় শিক্ষার প্রসার 
ব্যাহত হয় বলে কমিশনের মতে ধর্মশিক্ষাবঞ্জিত লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থাই অধিকতর 
বাস্নীয়। এইজন্য কমিশন সুপারিশ করেন যে বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষায় ছাত্রদের 
যোগ দেওয়া বা না দেওয়া অভিভাবকদের ধিচারাবীন থাকবে, এভিন্ন ধর্মশিক্ষা- ' 
বিষয়ে বিন্যালয়ের কতৃপক্ষের পূৰ্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কোনো বিশেষ বৰ্মাবলম্বিগণ 
নিজেদের জন্তু বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলে সরকার প্রয়োজনমত তাদের 
সহায়তা করবেন এবং ধর্মশিক্ষ। ব্যবস্থ। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সংগে জড়িত 

/. 


না থাকলেও ওই ব্যবস্থা সরকারি পরিদর্শনের বহিভূ'তি থাকবে। 


সাহায্যদাননীতির প্রয়োগও, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পত্রের নির্দেশান্্যারী ধর্মশিক্ষা 
নিরপেক্ষভাবে কর। হবে । 


নমালোচনা ৪ 


4 


কমিশনের রিপোট খুব সাবধানতার সংগে রচিত হ লেও কার্ধক্ষেত্রে তার 
্রস্তাবগুলি ব্যর্থ হয়েছিল বলে’ সমগ্র রিপে।টটিরই বহু বিপরীত: সমালোচনা 
হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা কমিশনের আলোচনার 
বিনয়বহিস্থঁতি হওয়ায় অনেকে এর উদ্দেশ্যকে সংকীর্ণতাছু্ট বলেছেন আর ধারা 
প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে অধিক আগ্রহণীল তারা সমালোচনা করেছেন যে মাধ্যমিক 
ও কলেজীশিক্ষার আলোচনায় কমিশনের উদ্দেশ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় প্রাথমিক 
শিক্ষানন্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি যতখানি সযত্রে রচিত হতে পারতে! তা হয়নি । 
উপরি-উক্ত দুই মতের বিশ্লেষণে বলা বায় যে এই সময়ে যে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিশেষ কমিশনের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজন বে এই প্রস্তাবগুলির দ্বারা 
সাধিত হয়নি একথা ধেমন সত্য, এও তেমনিই সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষার 
আলোচনাও অসম্পূর্ণ হয়েছিল । বিশ্ববিগ্থালয়গুলির কার্যকলাপের আলোচনা 
বাদ পড়ায় খুব ক্ষতি হয়নি, বিশেষত পরশতান্দির প্রথম থেকে পর পর ছুটি 


ভারতের শিক্ষা 7৯৩ 


“বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনের" অনুষ্ঠানের ফলে সে অভাবের যথেষ্ট পূরণ হয়েছিল। 
আলোচ্য কমিশনের মাধ্যমিক শিগাবিষয়ক প্রস্তাবগুলির অবম্পূর্ণতার কারণ হ'ল 
বৃত্তিশিক্ষাবিষয়ক আলোচনার অভাব । কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্গীকে 
-বৃত্তিমুখিন করার নির্দেশ দিয়ে তারপর বৃত্তিশিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলি সম্বন্ধে নীরব 
থাকায় বৃত্তিমুখিনতাষম্প্কীয প্রস্তাবগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল ॥ 
তারপর কমিশনের “অপসরণনীতির' মূল কথাগুলি ভাল হলেও দেশের: 
তৎকালীন অবস্থার উপযোগী ছিল না। দেশে তখনও মাধ্যমিক শিক্গার মান 
ভালভাবে গড়ে ওঠেনি বলে” এই নীতির প্রয়োগে শিক্ষার ব্যাপ্ডি বৃদ্ধি পেলেও 
মানের অপকর্ষ সাবিত হয়েছিল । অন্যদিকে তখনকার জেতুবিজিতের রাজনৈতিক 
পটভূমিতে কমিশনের পরিকল্পিত সরকার ও সাধারণের সহযোগিতা গড়ে উঠতে 
পারেনি এবং অনেক সময়েই শিফষাক্ষেত্র রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 
অপসরণনীতি আরো বার্থ হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেত্রে । ১৮৬৫ খুষ্টাবের 
পর থেকে দেশে প্রাথমিক শিখার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে: ১৮৮২ 
খু্টাবে শিক্ষাবাজেটের মে অচল-অবস্থার স্যট্টি হয়, স্বায়ত্বশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য .সর্বতো ভাবে দায়ী করে’ সেই অবস্থার কিছু উন্নতির আশা 
করা হয়েছিল । ইংলণ্ডে অনুরূপ ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সত্তেও আমাদের 
দেশের স্যঃপ্রহ্থত দ্বারত্তশাসনবাবস্থার পক্ষে এই দায়িত্ব অতিরিক্ত গুরুভার ছিল ! 
তাছাড়া এই অপাফল্যের পশ্চাতে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক আরো কতকগুলি 
কারণ ছিল। 
প্রথমতঃ সরকারি ও আঞ্চলিক সাহায্যের একটা পরিমাণ নিণিত ছিল। অৰ্থাৎ 
আঞ্চলিক স্বায়তশাসনপ্রতিষ্ঠান বতটা দিতে পারবেন সরকার তার অন্গুপাতে সাহায্য 
তখন সরকারি শিক্ষাবাজেটের টাকা অত্যন্ত,কম ছিল বটে কিন্তু আঞ্চলিক 
ভাঙারের টাকা আরো এত কম ছিল বে তার দ্বারা সরকারি সাহায্যের অনুপাত 
রঞ্গা সন্তব হতনা বলে’ ওই অত্যন্প সাহায্য পধন্ত অনেক সময়ে ব্যর্থ হয়ে যেত। 
দ্বিতীয়তঃ তখন দেশের গ্রামাঞ্চলের চহুদিগ্রযাপী নিদারুণ ছুরবস্থার মধ্যে 
শিক্ষা একটা সামান্ত অংশমাত্র ছিল বলে? এরা কোন দিকই সামলে উঠতে 


করবেন। 


পারেননি | 
তৃতীয়তঃ তৎকালীন গ্রেতৃবিজিত মনোভাবন্পৃ রাজনীতির: দ্বারা এই সব 


প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক সহধোগিতা ও গঠনমূলক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়েছিল। 
চতুর্থতঃ অনভ্যন্ত, নূতন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিণতি 


৯৪ ভারতের শিক্ষা 


না হওয়ায় জিল! মিউনিসিপ্যাল ও লোকাল বোর্ডগুলি অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্চনায় 
ব্যক্তিদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়তো । 

স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলি যখন শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ অংশগ্রহণ করতে পারছিল 
না তখন স্কুলবোর্ডগুলিও যে কার্যকর হবেনা সে-কথা বলাই বাহুল্য । নানা 
দ্বন্দবকলহের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডের প্রতিষ্ঠই হয়নি আর আরে। অনেক ক্ষেত্রে 
বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েও কাধকলাপের দিক দিয়ে অসফল হয়েছিল । স্ফুল-অঞ্চলের? 
নির্দেশেও অনেক গঞ্গোলের স্থ্টি হয়েছিল । 

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ভালই ছিল। এর পূর্ববর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ 
করেছিল বে দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকসমাজের সংগে জড়িত হলে তবে 
সরকারি ব্যবস্থা দেশের লোকের কাছে আদৃত হবে । এই কারণে কমিশন অনুরূপ 
প্রস্তাবই করেছিলেন । এতে শিক্ষার মান কোনে! কোনে! অংশে নিচু হলেও তার 
ব্যাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা বেশি ছিল। অন্যদিকে ওই ব্যাপ্তির প্রায় সমুদয় মূল্যই 
নষ্ট হ'তে বসেছিল পরীক্ষাগুলিকে বাধ্যতামূলক না করায়। সরকার সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং দেশের লোকও 
শিক্ষার মূল্য বুঝতে৷ না৷ এইজন্য সামান্য দুই এক বৎসর স্কুলে পড়ে’ পড়া ছেড়ে 
দেওয়া ছেলেদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ফলত অসম্পূর্ণ শিক্ষিত বহু লোকের 
নিরক্ষরতায় প্রত্যাবর্তনের ফলে শিক্ষার নিদারুণ অপচয় ঘটেছিলে। এবং দেশের 
লোকে মে তিমির সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছিল । 

কমিশনপ্রণীত সাহাধ্যদাননীতির প্রধান দোষ ছিল সাহায্যের অপ্রাচু্ঘ। 
প্রতেকে বাজেটে শিক্ষাখাতে অর্থবৃদ্ধির অল্পষ্ট প্রস্তাব করা ভিন্ন সাহায্যবৃদ্ধির 
কোনো। কার্যকর পথনির্দেশ হয়নি । অপরদিকে, সাহায্যের নীতি সুস্পষ্ট ছিল বটে, 
কিন্ত কার্মক্ষেত্ে প্রয়োগশৈথিল্যের ফলে ওই স্পষ্টতা সাধারণ কোনে। সফল প্রসব 
করতে পারেনি! প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বোর্ডগুলির অস|ফল্যের কথা৷ আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। আধিক ব্যবস্থাপনার দিক গিয়ে '্ুল-ফণ্ডের, নিয়মকান্থুন এত জটিল 
ছিল যে ওই অপটু বোর্ডগুলির দ্বারা তার স্থপরিচালনা সম্ভবপর হয়নি। 

কমিশনের একটি নূতন কথ: হ'ল- বয়ঙ্ষদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব । ওই 
প্রস্তাব প্রয়োজনীয় হলেও সাধারণ শিক্ষাক্ষেরই তখন সুপরিচালনার : অভাবে 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল বলে ওই নূতন প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে অনেক দিন কাজ আরস্ত 
করা ঘায়নি। 

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশনের নূতন কথ। হ’ল শিক্ষাবিস্তারকে দ্বিধ!বিভক্ত 


ভারতের শিক্ষা 


করার প্রস্তাব । এই প্রস্তাব প্রয়োজনীয় হ’লেও তখনকার পরিস্থিতে সাফল্যমণ্ডিত 
হতে পারেনি। প্রথমত, ডিগ্রির মোহ তখন অধিকাংশ ছাত্রকেই কলেজীশিক্ষার 
দিকে ধাবিত করতো! । বৃত্তিমূলক কোনো “ডিশ্রি' তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে 
সেদিকের প্রতি একটা সাধারণ অবজ্ঞা দেখা যেত। 

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব ছিল । বুত্তি- 
শিক্ষার আলোচনা কমিশনের বিষয়বহিভূ্তি হওয়ায় কমিশন সে বিষয়ে কোনো 
প্রস্তাবও করতে পারেননি । উপরন্ত যারা “ব-কোর্স” পড়তো তাদের পক্ষে 
পরবর্তিকালে উচ্চতর শিক্ষালাভ কর! প্রায় অসম্ভব ছিল। এইজন্য কেবল যারা 
নিতান্ত ‘এ-কোর্সে'র’ পরীক্ষা পাশ করতে পারতো না তা'রাই “বি-কোর্সে'র পড়া 
করতো । 
তৃতীয়ত, কমিশনের রিপোর্টে যেরূপ আশা প্রকাশ করা হয়েছিল বাস্তবিক 
ক্ষেত্রে অতগুলি পথ ও স্থযোগ তখন দেশবাসীর সামনে উদবাটিত হয়নি । 

তথাপি ওই প্রস্তাবের উপযোগিতা অস্বীকার্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
সার্জেন্ট রিপোর্টের" পরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষার দুই শাখা আর স্বাধীনতার 
পরেকার “বহুশাখা' শিক্ষা স্থিতিশীল মনোবুত্তিতে আঘাত দিলেও দ্রুত শিল্পপরিণতি- 
শীল বর্তমান ভারতে এ-ভিন্ন অন্ত পন্থা পাওয়া কঠিন 

কমিশনপরিকলিত উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় কথা ছিল 
সরকার ও সাধারপ্যের সহযোগিতা । এই শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ্যের প্রচেষ্টা 
উত্তরোত্তর বধিত হ'লেও বিদেশী সরকারের সংগে সহযোগিতার ভাব জেগে 
ওঠেনি । প্রাথমিক শিক্ষার মতো! এখানেও একটা আড়াআড়ির ভাব দেখা বায় 
অনেক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্ত্রশ্বরূপ 


এবং 
ব্যবহার করা হয়। 

শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে মধ্যশিক্ষার স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হতে দিলেও 
সম্পূৰ্ণ মাতৃভাষামাধাম মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ আদর্শ গৃহীত হওয়ার দিন তখনও 
স্বদূর ছিল। 

শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টরের ও কলেজের অধ্যাপকের পদে অধিকসংখ্যক 


ভারতীয়গণ্রে নিয়োগের প্রস্তাব যথেষ্ট না হলেও একে শিক্ষাক্ষেত্রে “ভারতীয়- 


করণের, প্রথম আভাস বলা যায়। 
শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের স্থাননির্দেশও ষ্ঠ হয়েছিল । কমিশন এদের প্রদত্ত 


শিক্ষার মানের উচ্চতা স্বীকার করেছিলেন কিন্তু জাতীয়শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে 


৯৬ ভারতের শিক্ষা 


সম্মত হননি | এতে মিশনারিরা অনন্ত হ'লেও দেশের লোকের সন্তোষ হয়েছিল 
এবং ভারতীয় প্রচেষ্টা পুরস্কত হয়েছিল । 

ধর্মশিক্ষাবিষয়েও কমিশনের প্রস্তাব কিয়দংশে সমর্থনীয় । মিশনারিদের তুমুল 
প্রতিবাদসত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রস্তাবে এ'রা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন 
কিন্ত বিভিন্ন ধর্মের লোকের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা দিয়ে 
শিক্ষাক্ষেত্রে সাশ্রদায়িকতার বীজ উপ করেছেন । 

চরিব্রগঠনের জন্য নীতি ও নাগরিকতার বিষয়ের উপদেশের প্রস্তাবও ব্যর্থ 
হয়েছিল । জীতিশিক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল তখনকার যুগ ধর্ণবিরহিত নীতির আদশ- 
গ্রহণের জন্য ঘথেই অগ্রণর হরনি বলে’ এবং নাগরিকতার শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল 
রাষ্ট্র ও সাধারণের বিরোধের কলে । পরবন্তিকালের সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে 
ও স্বাধীনতালাভের পর রাধারুষ্ণণ ও মুদালিয়র কমিটির রিপোটে থে সর্বধর্মসমন্বয়- 
মূলক নীতিশিক্ষ। ও অভ্যাসমূলক নাগরিকতাশিক্ষ। কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে তার 
প্রয়োগ ও প্রমাণের সময় এখনও হয়নি | দা 

সর্বশেষ, সংক্ষেপে কমিশনের প্রস্তাবগুলির অসাফল্যের চারটি বড়, কারণ 
নির্দেশ করা মায় 

প্রথমতঃ_-অর্থাভাব |» 

দ্বিতীয়তঃ-_দেশের স্বায়ত্বশাসন, শিল্পোনতি ও শিক্ষাব্যবস্থার অপরিণত 
অবস্থা । | 

তৃতীয়তঃ-_দেশের রাজনৈতিক দন্দপূর্ণ পরিস্থিতি, এবং, 

চতুৰ্গতঃ--বিলাতের আদর্শে প্রণীত অভি-আধুনিক ব্যবস্থার আমাদের 
পণ্চাদ্ূপদ দেশের পক্ষে অন্ুপধোগিতা | 

পূর্বে প্রদত্ত সমালোচনাগুলির বিশ্লেষণ করলে ৫ 
প্রত্যেকটি উদাহরণের পশ্চা্ 
কারণ বর্তমান ছিল । 


দখা যাবে যে অদাফল্যের 
ত উপরে উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক 


১৮৮২-১৯০২ 
১৮৮২ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশ বছরের শিক্ষাক্ষেত্রের পরিণতি- 
সমূহ রূপ নিয়েছিল অনেকাংশেই ১৮৮২ খ্ৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবগুলির 
প্রভাবে । 


সরকারি অপসরণ £ 
শিক্ষাকগিশনের প্রস্তাবের সরকারি স্বীকৃতিরূপে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিনের 


এক সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে এতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের কাজ 
করার পর সাধারপ্যের হাতে সেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে 
অপস্থত হবেন। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হস্তাস্তরনীতি 
সর্বাগ্রে গৃহীত হয়, কিন্তু পূর্বপরিচ্ছেদে উল্লিখিত ও বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষাংশে 
বণিত কতকগুলি কারণে ওই কাজ হুফলপ্রস্থ হয়নি। } 

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অতি কম ক্ষেত্রে সাধারণ্যের হাতে দেওয়া 
হয়েছিল; মিশনারিদের হাতে তো একেবারেই নয়। সম্ভবত সাধারণ্যের প্রচেষ্টা- 
বিষয়ে সরকারি সন্দিধ্ধতাই এই অবস্থার মূলে কার্ষকরছিল। 


সাধারণ্যের পৃষ্ঠপোষকতা £_ 
। সরকারি বিদ্যালয়গুলি সাধারণের হাতে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক না হ’লেও সাধারণ 


পবিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতাসম্বন্ধীয় অনেকগুলি ব্যবস্থাই সরকারকর্তৃক 
অবলফিত হয়েছিল । উদার সাহাধ্যনীতি ও বধিত শিক্ষার চাহিদা, উভয়ে মিলে 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রচুর প্রসার ঘটেছিল । | 


মিশনারিদের কার্যকলাপ :_ 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কমিশনে প্রণীত ধর্মসন্বন্ীয় নিরপেক্ষতার নীতির খুব বেশি 


কড়াকড়ি করা হয়নি এই যুগে এবং ক্ষেত্ৰবিশেষে ধর্মীয়” বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও ছিল। 
অপরপক্ষে সরকারি অপসরণ ও পৃষ্ঠপোষকতার যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল 
তাতে মিশনারিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্যলাভের আশা সমূলে বিনষ্ট হয়। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্র থেকে আরম্ভ করে’ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কমিশনের রিপোট 
পর্যন্ত মিশনারিদের স্থযোগস্থবিধা ক্রমশঃ কমে আসছিল। তাদের অসন্তোষ ও 
আন্দোলনের এবং বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যোগদানের বিষয়ে বিভিন্ন 


ভা_৭ 
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মত অবলম্বনের কথা আগে বণিত হয়েছে । ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ খৃষ্টাব পর্যন্ত 
মিশনারি সভাসমিতিতে এই মতদ্বৈত চাঞ্চল্যের স্থ্টি করেছিল । অনেকে বলেছিলেন 
যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গেলে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে 
তারা সরকারের উদ্দেশ্সাধনের নিমিত্তমাত্রে পর্যবসিত হুবেন। বিধর্মী 
ইন্সপেক্টরদের অধীনতীস্বীকার ও সরকার নির্বাচিত অনুপযুক্ত পুস্তকপাঠনের 
বাধ্য-বাধকতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ কর। হয়েছিল। সরকারি ব্যবস্থার সমালোচন। 
করে’ বলা হয়েছিল যে তাতে পরাক্ষপ্রস্তুতির প্রাধান্টের ফলে “তোতাপাখীর” মতো 
মুখস্থবিদ্ধামাত্ শিক্ষা দেওয়া যায় ও খুঠধর্মের শিক্ষার কোনো সুযোগ পাওয়া 
বায়না। ছাত্রেরাও বৃষধর্ম শিখবার জন্য আগ্রহাম্বিত ছিলনা, ইংরেজিশিক্ষার 
খাতিরে সেটাকে সহ করতো মাত্র। ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার করলেই যে লোকে 
ধর্ম গ্রহণ করবেনা দে-কথা মিশনারিরা বুঝতে পেরেছিলেন। এমন অনেক 
মিশনারি স্থূলকলেজ ছিল সেখানে হয়তো দশবৎসরের মধ্যে একজনও খৃষ্টধর্ম 
গ্রহণ করেনি। এইজন্য মিশনারিদের মধ্যে এমন এক দলের উদ্ভব হয়েছিল ধারা 
স্পষ্টতই বলেছিলেন যে অথুষ্টান ছেলেপিলেদের জন স্থুলকলেজ চালালে মিশনারি 
কাজের অন্তর্গত নয়। আবার কেউ কেউ বলছিলেন যে শিক্ষার সংগে সংগে 
সবাইকে গৃঠধর্ের শিক্ষা দেওয়াই আসল কথা, দীক্ষিত করা নয়। 

এই সব বাদান্থবাদের মধ্য দিয়ে মিশনারিরা সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মানের, 
উচ্চতা বজায় রাখাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হবে এবং আদিবাসী ও পার্বত্য জাতি 
সমূহের মধ্যেই প্রচারকার্য বেশি করতে হবে। তাঁদের দিক থেকে এই নীতি যে 
সাফল্যম্ডিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । : ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ ভারতের জনসংখ্যার 
মাত্র '০৭% খৃষ্টান ছিল, কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা বেড়ে ১:১৯% হয় | 
তাছাড়া মিশনারিরা নোতুন স্কুলকলেজ যে একেবারে খোলেননি তানয়, যেমন, 
ইন্দোরের ‘ইণ্ডিয়ান ক্বশ্চান কলেজ’ (১৮৮৪) শিয়ালকোটের “মারি কলেজ’ 
(১৮৮১), কানপুরের 'ক্রাইষ চার্চ, কলে (১৮৬২) ও রাওয়ালপিগ্ডির 'গর্ডন 
কলেজ’ (১৮৯৩) এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়। 
কলেজী-শিক্ষা। £ 

“এদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে মিশনারি কাজের সংকোচন ছুয়ে 
মিলে ভারতের সাধারপ্যের প্রচেষ্টার সহায়তা করে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বেসরকারি 


প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সবগুলি মিশনারিদের হাতে ছিল, কিন্ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 


ভারতের শিক্ষা 5৯ 


প্রাথসিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রচেষ্টা প্রধান স্থান অধিকার 
করে এবং তার পরের বিশ বৎসরে কলেজী শিক্ষাক্ষেত্রের ভারতীয় উদ্যোগ 
মিশনারিদের কার্যকলাপকে ছাড়িয়ে যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যেখানে পাঁচটি মাত্র 
ভারতীয় পরিচালনাধীন কলেজ ছিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সেখানে হ'ল ৪২টি । এই 
সময়ে সরকার কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে অপস্থত না৷ হলেও একটিও নূতন 
সরকারি কলেজ খোলা হয়নি | 

ভারতীয়গণের এই উদ্যম ও প্রচেষ্টার মূলে ছিল জাগ্রত সমাজচেতনা৷ ও জাতীয়- 
তাবোধ | কলেজী শিক্ষার প্রথম সময়ে ইংরেজ অধ্যঞ্চ ও অধ্যাপক রাখার প্রচলন 
থাকায় কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ইংরেজি- 
শিক্ষায় শিক্ষিত ভার্তীয়ের সংখ্যা তখন এত কম ছিল এবং তীরা এত সহজে অধিক 
অর্থকর পদসমূহে নিযুক্ত হবার সুযোগ পেতেন যে কলেজীশিক্ষার স্থযোগ্য ভারতীয় 
অধ্যাপক পাওয়া কঠিন হ'ত; কিন্তু, ক্রমশ, জাগ্রত দেশাত্মবোধের ফলে আলিগড়ের 
“মোহামেডান এংলোওরিয়েন্টাল কলেজ”, পুনার “ডেকান এডুকেশন সোসাইটি” 
প্রভৃতির স্থগ্টি হয় এর স্যর আর, পি, পরাঞ্জপের মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন । 

কলেছী শিক্ষার প্রসারের পশ্চাতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও বৃত্তিশিক্ষার 
ব্যবস্থার প্রভাবও কারণরূপে নিহিত ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
পড়ছিল কিন্তু তখন একদিকে উচ্চতর স্তরের বৃত্তিশিক্ষার যথেষ্ট হষোগ ছিলনা 
এবং অন্যদিকে ডিগ্রি ভিন্ন উচ্চতর সরকারি পদে নিযুক্ত হতে পারা ঘেতন। বলে" 
বারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতো তাদের অধিকাংশ (কমিশনের রিপোট 
অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০%) কলেজের শিক্ষা নেবার 'ভন্য অগ্রসর 
হত। 

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের “এফিলিয়েটেড' কলেজের সংখ্যা 
ছিল আটষটি-উনপঞ্চাশচি প্রথম ও উনিশটি দ্বিতীয় শ্রেণির । তারপরের দশকে 
(১৮৮২-৯১) ত্রিশটি প্রথম ও একত্রিশটি দ্বিতীয় শ্রেণির এই একযট্টিটি নূতন কলেজ 
“এফিলিয়েটেড’ হয়েছিল। ১৮৯২ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশটি প্রথম ও 
চলিশটি দ্বিতীয় শ্রেণির মিলে পঞ্চাশটি নূতন কলেজের “এফিলিয়েশন' হয়। 
১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগে সংশ্লিষ্ট ১৭৭টি কলেজের 
বৃটিশ ভারতে ১৩৬টি, ভারতীয় রাজ্যসমূহে ৩২টি, সিংহলে নয়টি ও বর্মায় দুইটি 
ছিল । বংগদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বর্মা, সিংহল, রাজপুতনা, মধ্যভারত 
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ও আসাম মিলিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭১টি কলেজ ছিল। তার 


মধ্যে ছ’টি কলেজ কলিকাতা ও এলাহাবাদ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত ছিল। 


কলিকাতায় ২০টি আর বংগদেশের বিভিন্ন অংশে ২৩টি কলেজ ছিল। মাত্রাজ- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পঞ্চাননটি, এলাহাবাদের অধীনে বত্রিশটি, পঞ্জাবের অধীনে 
ষোলটি ও বোস্বাইয়ের অধীনে এগারোটি কলেজ ছিল। বুটিশ ভারতে অবস্থিত 
১৩৬টি কলেজের মধ্যে ১১টি প্রধানত মুরোপীয়গণের ও ১২টি মেয়েদের জন্য 
ছিল : আর ২৩টি সরকারি, ছয়টি আধাসরকারি, ৫টি মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা 
পরিচালিত, ৩৭টি মিশনারি ও ৪২টি ভারতীয় সাধারপ্যচালিত ছিল। 

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে আটস্‌ কলেজগুলিতে ৬০৮৭ জন ছাত্র ছিল আর ১৯০১-০২ 
খৃষ্টাব্দে ১৭,৬৫১ জন। বি-এ পরীক্ষার জন্ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৮৭ জন, ১৮৫৮ খৃষ্টাঝে 
৫৭৩ জন আর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৮৯৮ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই 

ংগদেশের ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ল-কলেজ থেকে ৭৭ জন ছাত্র বি-এল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিষ্যালয়সমূহ থেকে “অনারারি” ডিগ্রি দেবার 
বিশেষ আইন প্রণীত হয়। 

কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল, যথা__চিপলংকার 
তিলক ও আগরকরের সম্মিলিত চেষ্টায় পুনার ফাগুসন কলেজ (১৮৮০) স্তর 
হরেন্রণাথ ব্যানাজির চেষ্টায় কলিকাতার রিপন (বর্তমানে সবরেন্দ্রনাথ ) কলেজ 
(১৮৮২), লাহোরে আর্ধসমাজের স্বামী দয়ানন্দের এংলোবেদিক কলেজ ও বেনারসে 
মিসেস এনি বেসাণ্টের সেণ্ট্ল হিন্দু কলেজ ( ১৮৯৮--পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পরিণত )। নোতুন মিশনারি কলেজগুলির কথা এর আগেই উল্লেখ 
কর! হয়েছে। 

এই বিশ বৎসরের মধ্যে ছুটি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। 

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এর আইন মোটামুটি 
১৮৫৭ খুষ্টাব্ের আইনের অনুরূপ হলেও কতকগুলি পার্থক্য ছিল। এর একটি 
প্রাচ্যবিদ্যার বিভাগ ছিল, তাতে কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রাচ্যশিক্ষা, পরীক্ষা 
ও উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল, প্রাচ্য আইন এবং চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা ও পরীক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি ল-কলেজ ও কতকগুলি বিদ্যালয়েরও 
পরিচালনা করতো। 

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় | এটি পুরাতন 
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'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রীতিতে স্থাপিত হলেও তদানীন্তন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
আদর্শে এতে কিছু কিছু অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। 

এই যুগের কলেজী শিক্ষার প্রসার দ্রুত হলেও নির্দোষ ছিল না। নূতন নূতন 
কলেজগুলির মধ্যে (বিশেষত দ্বিতীয় শ্রেণির ) অধিকাংশই উচ্চবিদ্যালয় - থেকে 
উন্নীত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির পৃথক বাড়িঘর বা অধ্যাপকবুন্দ কিছুই 
“থাকতো না। 

উচ্চশিক্ষার অতি দ্রুত প্রসারের জন্য তার মানের নিম্নতা ঘটা অবশ্যন্তাবী ছিল 
এবং মাধ্যমিক শিক্ষা্গেত্রে দ্রুতপ্রসারজনিত মানের নিম্নতাও কলেজের শিক্ষার 
-মানকে প্রভাবিত করেছিল | 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইন চ্যান্সেলর লর্ড ল্যান্সডাউনের 
এক ব্তৃতা থেকে জানা বায় যে সেই সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকার- 
সমস্যার স্থত্রপাত হয়েছিল এবং একদিকে দ্রুত প্রসারের ফলে মানের অবনতি ও 
অন্যদিকে পরীক্ষার অতিরিক্ত প্রাধান্তের ফলে মুখ স্থবিদ্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল । 
তারপর ১৯০২ খবষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছিল 
যে পরীক্ষার শিক্ষাধীন হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার পরীক্ষাধীন হওয়াই তখনকার 
বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় দোষ ছিল। 

কলেজী পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় “বি-এস্‌সি” 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করে কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়নি এবং ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে কেবল 
তেরোজন ছেলে ওই পরীক্ষা দিয়েছিল | হইংরেজিশিক্ষাই” কলেজীশিক্ষার প্রধান 


উদ্দেশ্য হয়ে দীড়িয়েছিল | 
ৃত্তিশিক্ষার মধ্যে আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং 


ওই বিষয়গুলিতে উপাধিও দেওয়া হত। 

এই সময় পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও নানারকম অস্থবিধা বোধ হতে 
থাকে । একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের এলাকা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট 
কলেজের সংখ্যাধিক্য ও দূরত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারগ্রস্ত করতো, কলেজ ও 
ধ্য ঘনিঠ যোগাযোগ থাকা. সম্ভবপর হ’তনা। তাছাড়া 


বিশ্ববিদ্যালয়ের মং 
নার অনেকগুলি অন্থবিধাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের দোষের 


আভ্যন্তরীণ পরিচাল 
প্রতি নির্দেশ করছিল । 


মাধ্যমিক শিক্ষা £ 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার নীতির সাফল্যে এই বিশ বছরে 


১০২. ভারতের শিক্ষা 


মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে । ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে যেখানে ৩৯১৬টি মাধ্যমিক. 


বিদ্যালয়ে ২,১৪,০৭৭ জন ছাত্র পড়তো, সেখানে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ৫১২৪টি 
বিদ্যালয়ে ৫১৯০১১২৯ ছাত্র ছিল। এই হিসেব সর্বৈবভাবে নির্ভরযোগ্য না হলেও 
বিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বে দিগুণীরুত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
অর্থাৎ ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তী কালের মতোই এই সময়ের মধ্যেও 
প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারই দ্রুততর হয়েছিল। 

- ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাকমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ 
নিজস্ব সাহাধ্যনীতির প্রণয়ণ করেছিল। বাংলাদেশে বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন ও 
ক্ষমতানুষায়ী নিদিষ্ট পরিমাণ সাহাব্যদানের নিয়ম প্রবতিত হয়েছিল। 

শিক্ষাকে কার্যকরী ও দ্বিধাবিভক্ত করার সম্পর্কে প্রত্যেক প্রদেশে কিছু কিছু 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা 'হয়েছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে “উচ্চতর” মাধ্যমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী বিশ বৎসরে মাত্র ২১০ জন ছাত্ৰ এ 
ব্যবস্থার স্যোগ নেয়। . 

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সাধারণ এ্ট্যান্স পরীক্ষার পাশাপাশি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
“স্থিল-ফাইন্যাল’ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞানের ও একটি বাণিজ্যিক 
বিষয়সমূহ্র পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল । 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ের “এন্ট্যান্সের” পাশাপাশি “স্থল-ফাইনাল” পরীক্ষা 
আরম্ভ হয়। কতকগুলি সরকারি চাকরির জন্য এই পরীক্ষা স্বীকৃত হওয়ায় এটি 
কিছু জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। বস্তুত, সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র 
বোস্বাইয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় শাখ। কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল। 

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার সরকারকর্তৃক “এ-কোস+) “বি-কোস? ও প-কোস? 
এই তিন ধারার পরিকল্পনা করা হয়। “একোস ছিল সাধারণ জ্ঞানিক পরীক্ষার 

অর্থাৎ প্রচলিত এণ্টান্স পরীক্ষার পড়া । “বি-কোর্স” যার! ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং 
ও শিল্পশিক্ষার বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের সেই শিক্ষার গোড়াপত্তন 
হ'ত এবং “বি-কোর্স” বিষয়গুলি ঝরা পড়তো তাদের উক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু 
কম সময়ও লাগতো । 
ংক, “আধুনিক ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বাঁণিজ্যিক ভুগোল, অংকন ও একটি 
আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়ানো হ’ত। ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত এন্ট্যান্ন 
পরীক্ষার কাঠামের মধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। 

অপর পক্ষে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা 


‘সি-কোস? ছিল বাণিজ্যিক বা কমর্সের শিক্ষা, এতে . 


(1০০০০০০০০০৪, 


ভারতের শিক্ষা ১০৩ 


হয়৷ যে মাধ্যমিক স্তরে পৃথক শিল্পশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উপযোগী শিল্পপরিণতি 
দেশের হয়নি বলে 'ডুইং বিজ্ঞানকে ওই স্তরের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করে তার 
কার্ধকরতা সম্পাদনই কালের পক্ষে যথেষ্ট । 
বস্তত তখন বৃটিশ বাণিজ্যনীতির ফলে এদেশের পুরাতন শিল্প বিনষ্ট হয়েছিল 
এবং নূতন শিল্পের পরিণতি হয়নি বলে ওই কাধিক শিক্ষাধারায় দেশের লোকের 
প্রয়োজন ছিল না। তখনও বাজারে ইংরেজিশিক্ষিত কেরানির যথেষ্ট চাহিদা, ছিল 
বলে’ সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষ। কেরাণিগিরির বৃত্তিশিক্ষার স্থান নিয়েছিল । 
নূতন প্রচলিত কাধিক শিক্ষাক্রমগ্ুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন বাংলা ) 
এন্ট্ান্স পরীক্ষারই বিশেষ বিষয়রূপে গৃহীত হ’লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নি্নতর 
পরাক্ষারূপে গণ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবেশের জন্য অগ্রাহ্থ হওয়াতে লোকে তার মূল্য 
দিতে চায়নি ৷ ছাত্রের! “এণ্ট্যান্স’ পরীক্ষার দিকে ঝুপকে পড়তো এবং নিতান্ত 
নিরুপায় না হ'লে (বোম্বাই ভিন্ন) কাধিক পরীক্ষার ধারপাসে ঘোষতো না। 
এইভাবে ‘এণ্টান্স' (পরে ম্যাটি,কুলেশন ) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৎসরের পর বৎসরে 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পেতে থাকে। 
১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারত যেখানে ৭৪২৯ জন ছাত্র ‘এণ্ট্ান্স’ পরীক্ষা 
দিয়েছিল, সেখানে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে ২২,৭৬৭ জন দেয় এবং অন্ঠান্ত সামন্তরিক 
পরীক্ষা মাত্র ২০০০ জন দেয়_তার মধ্যে এক বোম্বাইয়েই ১২০০ জন দিয়েছিল। 
বাংলাদেশে এ্টটান্স ও ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮৭২ খুষ্টান্দে ২১৪৪, " 
এর খৃষ্টাব্দে ৩০০০১ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৬৩০৯ এবং তারপর থেকে এক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 
ভিন্ন কোনো বৎসরে ৭০০০ এর নিচে হয়নি । ওই সংখ্যাগুলি তখনকার দিনে 
অত্যন্ত বেশি হ’লেও এ-যুগের সংকীর্ণ বিভক্ত বাংলার ১৯৪৭ খুষ্টাবের ৪৫০০০ 
১৪৬১ বুষ্টাকের ০২55 আর ১৮ খৃষ্টাব্দের লক্ষাধিকের সংগে তুলনা করলে 
বর্তমানের সংগে প্রভেদ অনেকাংশে অনুভূত হবে। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকশিক্ষণের ব্যবস্থা কিছুদূর এগিয়েছিল। 
১৮৮ খৃষ্টাদ্দে ছুটির স্থলে ১৯০১-৪২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দাপেট, রাজামন্দ্রী, কাঁসিয়ং, 
এলাহাবাদ, লাহোর ও জব্বলপুরে সর্বসমেত ছয়টি “ট্রেনিং কলেজ" হয়েছিল এবং 
শিক্ষকশিক্ষণের কতকগুলি “স্কুল” ছিল। এইভাবে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই 
শিক্ষকদের “সার্টিফিকেট” দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল । 
শিক্ষাকমিশনে মাধ্যমিক স্তরে পুরোপুরি মাতৃভাষামাধ্যম শিক্ষার বিষয়ে 
কিছু বলা হয়নি কিন্ত মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলার মাধ্যমন্ূপে ব্যবহারের 


১০৪ ভারতের শিক্ষা 


বিকল্প দেওয়! হয়েছিল ৷ বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মধ্য স্তরে বাংলাভাষামাধ্যম শিক্ষা 
দেওয়া হস্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চস্তর ইংরেজিমাধ্যম ছিল । তখন কলেজে 
পড়ার আর ইংরেজিশিক্ষিত কেরাণি হওয়ার জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান চাহিদ। 
ছিল বলে ইংরেজি শিক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রধান উদ্দেশ্যরূপে দীড়িয়ে যায়। 
এই সব কারণে সাধারণভাবে মাতৃভাষার অবহেলা ঘটতে থাকে এবং অনেক 
সময়ে মাতৃভাষা ভালো৷ করে শেখাবার আগে ইংরেজি ভাষা শুধু শেখানো! হ’ত 
না ইংরেজিণমাধ্যম শিক্ষাও দেওয়। হত। 

বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিভাগে প্রদেশে প্রদেশে কিছু পার্থক্য সত্তেও মোটামুটিভাবে 
সর্বভারতীয় এক্য ছিল। সব স্থানেই শিশু ব। প্রস্ততি হিসেবে একটি বা ছুটি 
শ্রেণি থাকতো» তারপর চার বা পাচ শ্রেণি প্রাথমিক, ছুই তিন শ্রেণি মধ্য 
আর তিন চার শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক। বাংলাদেশে ছুটি শিশু শ্রেণি, চারটি 
প্রাথমিক শ্রেণি, ছুই মধ্য শ্রেণি ও চারটি উচ্চ শ্রেণি থাকতো। শিশু শ্রেণি 
দুইটিকে পৃথক গণনা করা হ’ত। তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিগুলিকে 
নিয্নতম শ্রেণি থেকে আরম্ত করে গণনা করা হ’ত আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উচ্চতম 
থেকে, অর্থাৎ প্রাথামিক বিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন শ্রেণি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
সর্বোচ্চ শ্রেণি “প্রথম” শ্রেণি হ’ত। মধ্য শ্রেণি দুইটি প্রাথমিক বিদ্ভালয়সংক্লি্ 
হ'লে পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং মাধ্যমিক বিগ্যালয়সংক্লি্ট হ'লে ষষ্ঠ ও পঞ্চমরূপে 

+ গণ্য হ'ত। মাধ্যমিক বিগ্ালয়সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শ্রেণিগুলিরও সংখ্যাগণনা 

উল্টো যেত। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের উদ্ভোগিতার ব্যাপক প্রসার এই সময়ের প্রাথমিক 
শিক্ষার ইতিহাসের একটি প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয়। এতে শিক্ষার প্রসার প্রচুরভাবে 
বৃদ্ধি পেলেও নূতন উদ্বোগিগণের অনভিজ্ঞতা কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল। এই অনভিজ্ঞতার জন্যই অনেক সময়ে ভারতীয় পরিচালিত স্কুলগুলি 
যথেষ্ট উৎ্কৃ্ই হত না। 


ওই "প্রাইভেট" সথুলগুলির মধ্যে কতকগুলি সরকারি সাহাব্য পেত আর 
কতকগুলি সাহায্যের পরোয়া না রেখে “ফিয়ের” টাকার ওপর নির্ভর করতো । 
এগুলির ওপর সরকারি আইনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতো না৷ এবং 
বিশ্ববিগ্তালয়ের “এফিলিয়েশনের” নিয়ম শিথিল হওয়ায় এই বিগ্চালয়গুলি অনেক 


সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত শিক্ষার আদর্শকে নিচু করে দিচ্ছিল। শিক্ষার বিস্তার 


বনাম মানের তর্ক এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। 


ভারতের শিক্ষা - ১০৫ 


মাতৃভাষার সাধারণ অবহেলা ও অস্বীকৃতি যে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্য একটি 
'দোষ ছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। 

সংকীৰ্ণতা ও অকার্যকারিতা এর অপর দোষ ছিল। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার 
কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং সামন্তরিক ব্যবস্থার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই বিফল হয়। 
দেশের লোকের ডিগ্রির মোহ, কর্মক্ষেত্রে কেরাণিগিরির স্থযোগ, শিল্পকর্মে নিয়োগের 
পথের অভাব এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার তুলনায় নূতন শাখার নিয়তর মর্ধাদা প্রভৃতি 
মিলিয়ে কি করে” এই অসাফল্যের কারণস্বরূপ হয়েছিল তার উল্লেখ আগে করা৷ 
হয়েছে। ও 
শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবিত ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা কোনো স্কুলকলেজেই 
করা হয়নি। তাতে সম্ভবত ভালই হয়েছিল, কের্ননা নীতি ও নাগরিকতার 
পুস্তকপাঠে মানুষ কতদূর চরিত্রবান স্থনাগরিকন্ূপে পড়ে উঠতে পারে তাতে 


সন্দেহ আছে। 


প্রাথমিক শিক্ষা £ 
ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবমমূহের মধেয প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 


আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন *প্রতিষ্ঠানগ্ুলির নিকট হস্তান্তরকরণের নির্দেশটি - সর্বাগ্রে 


গৃহীত হয়। 
১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ খৃষ্টানদের মধ্যে লর্ড রিপন ইংলণ্ডে “কাউন্টি কাউন্সিল” 


. ও “কুর্যাল ডিট্ক্টবোর্ডের” আদর্শে এদেশে “মিউনিসিপ্যাল” ও “লোকাল” 
্বাযত্বশাসনের আইনের প্রণয়ন করেন । তার মত ছিল যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন- 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি কেবল শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকেন্্রীকরণের বন্তরমাত্র না 
হয়ে জনশিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হবে এবং যথেষ্ট সুযোগস্থবিধা ও অর্থ পেলে ও সরকার 
কর্তৃক সযত্বে প্রতিপ্রালিত হ’লে ওগুলির সাফল্য ্থনিশ্চিত। কিন্তু বিদেশী 
শাসনের আওতায় লর্ড রিপনের কল্পিত ওই জিনিষগুলির অভাবই কালক্রমে 
স্বায়ত্তশাসন ও ততসম্প্ক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়েছিল। 
আইনগুলির প্রণয়নের সংগে ভারতের নানা স্থানে লোকাল বোর্ড বা 
কাউন্সিল ও ডিটরি্ ও মিউনিসিপাল বোর্ড বা কমিটি গঠিত হ'তে লাগলো। 
হাণ্টার কমিশনের নির্দেশানুারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এদের ইচ্ছাধীন 
ও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য বলে অবধারিত হল। নিদিষ্ট অঞ্চলে 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার আগে বোর্ড, কাউন্সিল বা কমিটিগুলি 
উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে হাত দেবে ন! বলে" স্থির হ'ল এবং এদের পরিচালনা, 


২ 


So ভারতের শিক্ষা 


আথিক ব্যবস্থাপনা, সরকারি সাহায্য প্রভৃতির নীতি প্রণীত হ'ল। অর্থাৎ, 
কমিশন প্রস্তাবিত অধিকাংশ কাজই কাগজে কলমে করা হল। 


আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন. প্রাদেশিক 
সরকার বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যদান করতেন। বোথাইসরকার আঞ্চলিক 
শাসনপ্রতিষ্ঠানের স্কুলভাগারে তাদের প্রদত্ত অর্থের অর্ধান্থপাতে দান করতেন । 
মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে প্রাদেশিক কোষের ৫% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রযুক্ত 
ই'ত। বাংলা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার আথিক দায়িত্ব 
পুরোপুরি নিয়েছিলেন । পঞ্রাবসরকার শিক্ষকশিক্ষণ ও বিদ্যালয়পরিদর্শনের ব্যয় 
বহন করতেন। আসাম সরকারের নিয়ম হয়েছিল যে সমগ্র শিক্ষাখাতে প্রদত্ত 
অর্থের বৃদ্ধির সমান অন্ুপাতৈ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রদত্ত অর্থ বৃদ্ধি পাবে। 


এই হস্তান্তরকরণ সমস্ত প্রদেশে কার্যক্ষেত্রে সমানভাবে করা হয়নি এবং 
কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকশি 


পরিচালনাধীন থেকে গেছিল'। 
পরিণতি পেতে পারেনি, 
অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সরক 


যে-সব স্থানে স্থাশীয় প্রচেষ্টা বা স্বায়ত্তশাসন 
বিশেষভাবে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের 
| নৃতন নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। 

শেষ আইনে নির্দিষ্ট কার্যকর পাঠক্রম ও ছাপানো 
ধ্যতামূলক কর! ও সাহায্যনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন 


সর ভিত্তিতে সাহাধ্যদান একেবারে বন্ধ না হলেও 
ছয়মাস ভাল করে কাজ করার 


পণ্য করা হবে না এই ঠিক হ’ল এবং নিয়মিত ‘রেজিষ্টার’ রাখা আবশ্যিক হ'ল। 


এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ 


5৬৪,৮০২, 
ত ৮১৩ স্কুলে ৭৯,৭৬৩ ছাত্র 


পড়তো | [চালিত ১৪১৫৩১ স্কুলে ৬১৩২৪১৪৩: 


১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জিলাবোর্ডের পরি 
ছাত্র ও মিউনিসিপাল বোর্ডের পরিচালিত ১০৪১ স্কুলে ১০১,২৯১ ছাত্র পড়তো। 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি (৫৩.% ) ছাত্র 
তখন সাহাধ্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পড়তো | 


১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে প্ৰাইভেট স্কুলের সংখ্যা সাহায্যপ্রাপ্ত 


স্কুলের চেয়ে অনেক 
বেড়ে যায় । এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল বাংলাদেশে আর তারপর মাদ্রাজে। 
অন্যান্য প্রদেশে ‘প্রাইভেট’ 


প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব কমই ছিল। 


পূর্বে কোনো স্কুলকে পুরস্কারের যোগ্য বলে 


ভারতের শিক্ষা ভিত, 


১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কতকগুলি ইংরেজি প্রাথমিক বিগ্ভালয় ও এদেশে 
ছিল, কিন্তু ওই সময়ের পর থেকে সেগুলি উঠে বেতে থাকে এবং উচ্চ 
ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে ভিন্ন ইংরেজিমাধ্যম প্রাথমিক শিক্ষা 
অপ্রচলিত হয়ে পড়ে । 

ভারতীয় শিক্ষকমিশনের রিপোর্টে দেশের পাঠশালাগুলির সম্বন্ধে বিশেষ 
প্রস্তাব ছিল । কমিশনের নির্দেশান্ুসারে এগুলিতে পরীক্ষা ফলের ভিত্তিতে সাহায্য- 
দানের নীতি চলতে থাকে এবং পূর্বোল্লিখিত ১৮৮৬ খুষ্টাব্দের আইনান্ুযায়ী 
এগুলির কিছু উন্নতিও সাধিত হয়। এই উন্নতি সর্বক্ষেত্রে সমান হয়নি, 
কোনো কোনো স্থলে নিয়মের আধিক্য পাঠশালাপ্রদত্ শিক্ষার প্রসারের পথে 
বাধ্যস্বরূপ হয়েছিল। 

বাংলাদৈশে পাঠশালাগুলি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বোর্ডস্কুলের প্রাধান্য 
ঘটছিল। বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে দেশী পাঠশালার সমস্যাটি মোটামুটি শেষ 
হয়ে গেছিল বলা যায়। যেগুলি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার অংগীভূত হয়েছিল 
সেগুলি তাদের দেশী প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছিল। যেগুলি ব্যবস্থার বাইর ছিল 
সেগুলি বহুদিনের অবহেলার মধ্যে আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। বৃটিশ 
স, মধ্যবিত্তের শহরাভিমুখিতা, গ্রাম্যশিল্পাদির 


রাজত্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের ধবং 
ধ্ত ও দারিদ্র্যগ্রন্ত হয়েছিল সেই 


বিনষ্ট প্রভৃতির কারণে গ্রাম্য জীখন যেমন বিপ 
অবস্থায় এদের অন্য কোনো পরিণতির সম্ভাবনা ছিল না। 
কমিশনের প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে যে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ ছিল তা 
পালিত হয়লি_এই বিশ বছরে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারই দ্রুততর 
ঘটেছিল | ১৮৭০-৭১ থেকে ১৮৮৫-৮৬ সু পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল 
২০১০০১০০০১ ১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেড়েছিল ৬১৬০১০০০ আর. 
১৮৯৭ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাড়ার পরিবর্তে কমেছিল। 
প্রাথমিক শিক্ষাথাতে সরকারি ব্যয় ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬.৭৭ টাকা থেকে 
) ান্ডে ১৬:৯২ লক্ষ টাকা মাত্র হয়েছিল, অর্থাৎ বছরে হাজার টাকা 
হিসাবেও ব্যবদ্ধি হয়নি । আঞ্চলিক সংস্থাগুলি থেরে প্রাপ্ত টাকা ১৮৮১-৮২ র 
২৪৯ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯০১-০২ সটান ৪৬-১ লক্ষ টাকা হয়েছিল । এই 
BE অপ্রচুর ছিল। এইজন্য বলা যায় বে প্রাথমিক 
শিক্ষার যথেষ্ট প্রসারের পথের বাধার মধ্যে প্রধান ছিল অর্থাভাব। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 


আইনের কড়াকড়ির ফলেও কিছু কিছু নিকৃষ্ট স্থল বন্ধ হয়ে গেছিল। 


১৯০১-০২ খৃষ্ট 


১০৮ ভারতের শিক্ষা 


তাছাড়৷ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের ওপর নির্ভরতার সরকারি 
নীতিতে শিক্ষাপ্রসারের একটা সীমা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য অশিক্ষিত 
জনসাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় বলে কোনো দেশেই এর চাহিদা সার্বজনান 
হতে পারে না। এ-দেশে জনপাধারণের শিক্ষাসচেতন অং 
মধ্যে পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু অচেতন বংখ্যাগরিষ্ঠের 
তোলা যায়নি বলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমি 
সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ( 
অনেক বেশি ব্যাপক হ’লেও এ-ক্ষেত্রে প্রাথমিক 
সংগে অনুপাত রেখে অগ্রসর হতে পারেনি | 

স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠান: 


শের চাহিদা এই সময়ের 

মধ্যে নোতুন চাহিদা জাগিয়ে 
ক শিক্ষার প্রচার আর বাড়ার 
চয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সম্ভাবনা 
শিক্ষার প্রপার মাধ্যমিক শিক্ষার 


সমুহের অসাফল্য ও অন্ুৎসাহ যে-অংশে প্রাথমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে ব্যর্থতা এনেছিল তার উল্লেখ পুর্ববতী পরিচ্ছেদে করা 


হয়েছে। বাংলাদেশপ্রমুখ কোনো কোনো অঞ্চলে শিক্ষাকরগ্রহণের অসামর্ধ্যও 
শিক্ষাপ্রসারের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল। 

প্রাথমিক শিক্ষা যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হ'লে সার্বজনান হতে 
পারে না এই সত্য এই সময়ে প্রগতিশীল দেশসমূহে স্বীকৃত হয়েছিল । অথচ 


কমিশনের প্রস্তাবে বিদ্যালয়ে কিছু কিছু অবৈতনিক ছাত্র নেওয়ার নির্দেশ থাকলেও 
উপরিউক্ত বিষয়ের কোনে৷ প্রস্তাব ছিল না। 
শিক্ষক শিক্ষণ: { 


১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লাহোরের ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ মাত্রাজের নর্মাল স্থূল ট্রেনিং 
কলেজে পরিণত হয়। বাংলাদেশে কাপিয়ংএর ভিক্টোরিয়| বয়েজ স্কুলের সংশ্লিঃ 
একটি ট্রেনিং কলেজ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে মাত্র তিন বৎমর কাজের পর 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উঠে যায়। ১৯৮ খু্ান্দে ডেভিড 


হেয়ার ট্রেনিং কলে স্থাপিত 
হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষণের লাইসেন্স পরীক্ষার প্রথম ব্যবস্থা 
হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে । 
শিক্ষা বিভাগ £₹_ 


এই সময়ের মধ্যে “এডুকেশন সাভিস” 
চাকুরেদের মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা 

১। সর্বভারতীয়, বা Indian Education Service. 
ইন্সপেক্টর প্রভৃতি অফিপারেরা এই শ্রেণিতে স্থাপিত হতেন | 


বেতনে কাজ আরম্ভ করতেন এবং প্রধানত ইংলণ্ড থেকে নিযুক্ত 


গঠিত হয়েছিল! শিক্ষাবিভাগের 
হয় ৫5 

অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, 
এ'রা পাঁচশত টাকা! 
হতেন। 


ভারতের শিক্ষা টে 


২। প্রাদেশিক, বা Provincial Education Service. এই শ্রেণিতে 
সহকারী অধ্যাপক, সহকারী ইন্সপেক্টর, কোনো কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক , 
প্রভৃতি স্থাপিত হ’তেন। বিভাগীয় অধিকর্তার উপদেশানুযায়ী প্রাদেশিক সরকার- 


দ্বারা এদের নিয়োগ হ'ত। 
৩ নিয়পদীয় বা Sub-ordinate Service. নিয়তর পদের কর্মচারীরা 


এই পদে স্থাপিত হ’তেন। 

প্রথম দুই শ্রেণির চাকরির কথা ১৮৮৬ ৃষ্টাব্ে পার্লিক সাভিস্‌ কমিশন 
স্থাপিত হ’লে তার দ্বারা প্রস্তাবিত হয় ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার কর্তৃক সেই 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম ছুই শাখা সমমূল্যরূপে কল্পিত হ’লেও কর্মক্ষেত্রে 
আই-ই-এস শ্রেণির চাকরির শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওই শ্রেণিতে সর্বদা 
যুরোগীয় অফিসারদের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা হয়। 


rm 


লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংস্কার 


(১৮৯৯-১৯০৫ ) 

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন । তাঁর সদিচ্ছার 
অভাব না থাকলেও কর্তপ্রিয় মেজাজ ও ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য 
ভারতবাসীরা তাকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেছিল এবং বংগব্যবচ্ছেদের 
দ্বারা তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ঝড় তুলেছিলেন তাতে তীর শিক্ষাসংস্কারের তরী 
বান্চাল হয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ জাতীয় চেতনার জাগরণের কাল ছিল। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তাছাড়া এই সময়ে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রেও জাতীয় ভাব আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর্ধসমাজের স্থাপিত লাহোরের 
দিয়ানন্দ এলোবেদিক কলেজ, স্বামী অদ্ধানন্দের স্থাপিত হরিদ্বারের ুরুকুল’, 
মিসেস এনি বেদাণ্টের স্থাপিত বেনারসের ‘সেণ্ট্াল হিন্দু কলেজ? ও আরো কয়েক 
বৎসর পরেকার রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত শান্তিনিকেতনের ব্র্চর্যাএম, সব ওই 


নোহন ভাবেরই পরিচায়ক। এগুলি জাতীয় এঁতিহ ও সংস্কতির ধারায় শিক্ষা দিত 
এবং এগুলিতে মাতৃভাষা সন্মান পেত। এই নোতুন ভাবধারার গৌরব লর্ড কার্জন 
রক্ষা করতে পারেন নি। হি. 


ইনি ভারতে এসেই শিক্ষাসন্বদ্ধীয় তদন্তের উদ্োগ করেন ১৯০১ 
শিমলায় শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীদের 


সম্মতি লাভ করলে পর 


ররি অন্থসারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 
সম্বন্ধীয় নূতন আইনের প্রণয়ন হয়েছিল। 


বিদ্যালয়ের আইনকে সাময়িক শিক্ষাক্ষেত্রের 
বলে! প্রথমে সে ছুটির আলোচনার পর অন্যা, 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্র ও বিশ্ব- 
ছটি প্রধান দলিলবূপে গণ্য করা হয় 
গা বিষয়ের উল্লেখ করা হবে। 


ভারতের শিক্ষা SI 


১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পত্র £_ 

১৮৫৪ খৃষটাব্দের পর থেকে সরকারি নীতির মূল কথা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে 
ক্রমবধ্ধিত স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু এই পত্রে অধিকতর সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা 
বলা হয়েছে। fi / 

পত্রের প্রথমে বৃটিশ শাসনকালে শিক্ষাপরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে 
তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা ও সমালোচনা করা হয়েছে। তখন দেশের প্রতি 
পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতেই বিদ্যালয়ের অভাব ছিল এবং চারটি ছেলের 
মধ্যে তিনটিই অজ্ঞানাদ্ধকারে বধিত হচ্ছিল। পত্ররচনার অব্যবহিতপূর্বের 
বিশবংসরকালের মধ্যে কিছু উন্নতি হ'লেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা দৌষপূর্ণ ছিল । 
শিক্ষা দেশবাসীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি, পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সাহিত্যিক 
ছিল এবং পরীক্ষার ওপর অত্যধিক ঝোঁক থাকায় বুদ্ধির পরিবর্তে স্মৃতিশক্তি 
উন্মেষ হচ্ছিল। লোকে সরকারি চাকরির লোভে উচ্চশিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হচ্ছিল 
এবং দোষপূর্ণ, অকাধিক শিক্ষলাভের ফলে বারা সরকারি চাকরিতে বঞ্চিত হচ্ছিল 
তারা অন্যত্র জীবিকার্জনের জন্যও অনুপযোগী বলে” প্রমাণিত হচ্ছিল। পরিপূর্ণ 
শিক্ষার আদর্শ ছিলনা এবং ইংরেজিশিক্ষার মোহে ভারতীয় ভাষাসমূহের 
অবহেলা ঘটছিল I ঠ 

তারপর শিক্ষাসংস্কারের কতকগুলি মূলনীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে_ 
প্রথমতঃ সরকারি অপসরণনীতির কার্যকারিতা সত্বেও শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ও 
ও শাখায় আদর্শস্থাপনের জন্ত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রতিষ্ঠান খাকবে । 

. দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পরিদর্শনব্যবস্থার দ্বারা সাধারণপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির 
ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হবে। পরিদর্শনের কড়াকড়ি শুধু বৃদ্ধি 
পাবেনা,__পরিদর্শকেরা শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও পরামর্শ দেবেন। 

তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বস্তরের শিক্ষায় বহিঃপরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে 


দেওয়া হবে।। রর 
শেষে শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দেশ দেওয়া 


2 শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত জনসাধারণের উপযোগী 
শিক্ষারূপে বর্ণনা করে’ বলা হয়েছে যে এর বিস্তার করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য | 
দেশের অর্থনৈতিক পরিণতির ফলে কষক সমাগকে আধুনিক জীবনযাত্রার সন্মুখীন 
হতে হয়েছে বলে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাব- 


সি ভারতের শিক্ষা 


রচনার কালে বুটিশভারতের জনসংখ্যা চল্লিশ কোটি ছিল, ধরা হয়েছে যে 
শতকরা পনেরো জন হিসেবে আশীলক্ষ ছেলে বিদ্যালয়যাতার বয়সী, কিন্ত 
ওই সময়ে ওই সংখ্যার মাত্র একষষ্ঠাংশের কিছু বেশি ছেলে প্রাথমিক 
শিক্ষার স্থযোগ পাচ্ছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে পার্থক্য ছিল, যথা, 
বিদ্যালয়বয়সী ছেলেদের মধ্যে পঞ্চাবে ৮%, যুক্তপ্রদেশে ৯%, বোদাইয়ে ২২% 
ও বাংলায় ২৩% ছেলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করছিল। মেয়েদের মধ্যে হাজারে 
মাত্র সাতজন প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মাধ্যমিক 
শিক্ষার অনুপাতে কম ছিল এবং তারজন্ত যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হচ্ছিল না।' 
১৮৮৬-৮৭ থেকে ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত শিক্ষাথাতে অর্থবুদ্ধির নিয়লিখিত হিসাব 
দেওয়া হয়েছিল £__ 
প্রাদেশিক ভাণ্ডার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন 


সাল থেকে দত্ত | ভাণ্ডার থেকে দত্ত মোট । 
১৮৮৬-৮৭ 


১৬,০০২৩৯ + ২৬,০৭,৬২ 8, = 8৪২,০৭,৮৬৩ 
১৮৯১-৯২ ১৩,৪৩,৩৪৩ + ৩৫.৮৬,২০৮ = 8৯,২৯,৫৫১ 
১৯০১-০২ ১৬,৯২,৫১৪ + 


8৬,১০,৩৮৭ = ৬৩,০২,৯০ > 
আরো অর্থ ও প্রচেষ্টার প্রয়োগে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ₹__ 

প্রথমতঃ__অর্থসন্বন্ধীয় নীতির, প্রণয়ণ, যথা__ প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাখাতে 
প্রদত্ত প্রাদেশিক ভাগারের অধিকাংশ অর্থ পাবে এবং স্বায়তুশাসনভাগ্ারের প্রদক্ত 
অর্থ প্রাথমিক ভিন্ন অন্ত কোনোপ্রকার শিক্ষার জন্ত ব্যয় করা হবেনা । স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার বাজেট তৈরী করে, আঞ্চলিক পরিদর্শকের 
সারফতে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার দারা অন্থমোদিত করিয়ে নিতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সাহাব্যদানের নীতি বঞ্জিত হবে। 

তৃতীয়তঃ_ সহজতর ও অধিক কাধিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগে গ্রাম্য প্রয়োজনের 
ভিত্তিতে রচিত পাঠ্যক্রমের ব্যবহারে শিক্ষার উপযোগিতা সাবিত হবে। 


৩ হওয়ার ফলে অনুপযোগী প্রতিষ্ঠানের" 
সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেইজন্য “প্রা 


ৰ ইভেট” স্কুলগুলিকে “স্বীকৃত” করে” 
নেওয়ার নিয়মের কড়াকডি আবশ্যক | 


ভারতের শিক্ষা ১৯৩ 


মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের আত্যন্তিক সংকীর্ণতার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 
যে "স্কুল-কাইনাল” পরীক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা এর বৈচিত্র্য সাধনের দরকার | 
শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়ে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির স্থান 

থাকবে না. এবং মাতৃভাষার ভিতি দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজি শেখানো হবেনা। 

১৩ বছর বয়স হয়ে গেলে পর, অর্থাৎ, মাধ্যমিক স্তরের প্রথম থেকে, ছাত্রেরা 
বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে কিন্ত তখনও যাতে মাতৃভাষার 
অবহেলা ও অবনতি না ঘটে সেইজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্তার আলোচনার ভার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কমিশনের ওপর দেওয়া হ’লেও এই পত্রে লে বিষয়ে ছুয়েকটি মন্তব্য করা 
ৃ হয়েছে। 
ূ পথমত,বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরী গ্রহণের যত্শ্বূপ কাজ করছিল 
বলে’ সেগুলির নিন্দা করা হয়েছে । 

দ্বিতীয়ত,__বলা হয়েছে যে “সেনেট” গুলির আয়তন বড় হওয়ায় তাদের 
কার্ধকারিতার হানি ঘটেছে। 

তৃতীয়ত,__সিশ্ডিকেটে র ক্ষমতা 
করা হয়েছে। 
| ৮ 


সুনির্দিষ্ট করে” দেওয়ার প্রয়োজনের উল্লেখ 


ফলিয়েটেড' কলেজগুলির পরিদর্শনব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
শিক্ষার অন্যান্য শাখার মধ্যে স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে সরল ও কাধিক 
শিক্পশিক্ষা, ভারতীয় প্রয়োজনানুষারী_ উচ্চমানের" বাণিজ্যিক শিক্ষা, কৃষি ও 
বিজ্ঞানের উৎরুষ্ট শিক্ষা এবং ভারতীয় কলাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় 
শিল্পকলার উন্নয়নের প্রস্তাব এই পত্রে করা হয়েছে। অধিকসংখ্যক শিক্ষক- 
শিক্ষণালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা হুশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্থষ্টির কথা বলা হয়েছে। 
শিক্ষার যথোচিত উন্নতি হয়নি বলে? মেয়েদের জন্য অধিকসংখ্যক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ও শি্ষযিতরী শিক্ষণপ্রতিষ্ঠানের স্থাপন এবং বালিকা বিদ্যালয়ের 

পরিদশিকার সংখ্যাবৃদ্ধির কথা লেখা হয়েছে। 
সর কার্জনের প্রণীত এই পত্রের মধ্যে অনেকগুলি প্রশংসনীয় বিষয় দেখতে 
পাওয়। বায়। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনাটিকে স্থযোগ্য এবং সরকারের 
পক্ষ থেকে বিশেষ বলে’ মনে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে নূতন 
শ বাঞ্ছনীয় হ’লেও বর্তমান যুগ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 


কথাগুলি বল! হয়েছিল তার অনেকাং 
হতে পারেনি । তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাস্বন্ধে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থার নির্দেশ 


ভা--৮ 


১১৪ ভারতের শিক্ষা 


পরিদর্শনের কড়াকড়ির ও শিক্ষকসমাজের উন্নতির দ্বারা শিক্ষার মানোনয়নের ও Ly 


বৃত্তিশিক্ষার প্রস্তাবগুলিকে মূল্যবান বলে? গণ্য করা যায়। 


পত্রটির মন্দ দিকের মধ্যে প্রধান হ’ল মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে 


ইংরেজির স্বীকার এবং এবং প্রাচ্যবিদ্বালোচনার অনুল্লেখ। 


লর্ড কার্জনের আরেকটি কাজ হ’ল বিশ্ববিদ্বালয়গ্ুলির সংস্কারের ব্যবস্থা । 
১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তিনি ভারতীয় বিশ্ববিছ্ভালয়কমিশনের নিয়োগ 


ই 


+ 


করেন। এই কমিশনে স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামী এই 


ছুইজন মাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন। কেবল বিশববিগ্ভালয়ী স্তরের শিক্ষা এই 
কমিশনের আলোচ্য”__মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো স্থপারিশ করার অধিকার 
একে দেওয়া হয়নি । এইদিক থেকে এর পরস্তাবসমূহ অপূর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল। 


ওই বছরের জুন মাসে কমিশন তার রিপোর্ট দেয়, রিপোর্টের সংগে স্তর 


প্রধানত, শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারসম্বন্ধীয় ছিল। 
৯৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লগ্ুনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হয়, তাকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ করে’ কমিশনের মন্তব্যগুলি করা হয়েছিল। 

সেই সময়ে ব্যাংগালোর, তিরুচিনাপল্লী, নাগপুর, ত্রিবান্জরম, 
আলিগড় প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল । 
কমিশন অভিমত দেন যে নুতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উ 


কমিশনের প্রস্তাবগ্তলিকে প্রধানত দুই অংশে ভাগ করা যায় := 
বিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতার বৃদ্ধি ও ২। তংপ্রদত্ শিক্ষার মানোন্নয়ন । 


" শাসনব্যবস্থার পূনগঠনের দিক দিয়ে প্রধান প্রস্তাব ছিল সেনেটের আয়তন 


১। বিশ্ব- 
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কাস, সভ্যদের সভ্যপদধারণের কাল সীমাবদ্ধ করা» প্রতি বৎসর “ফেলো”দের মধ্যে 
“ একপঞ্চমাংশের পদত্যাগের ব্যবস্থা করা, অধ্যাপক ও বড় বড় পণ্ডিতদের নির্বাচনের 


ব্যবস্থা করা» নয় থেকে পোনেরোজন সভ্যসম্বলিত সিণ্ডিকেটকে আইনগত 
- প্রতিষ্ঠান ও বিশবিগ্যালয়গুলির এলাকা সুনির্দিষ্ট করে, দেওয়ার প্রস্তাব ৷ 


তাছাড়া এফিলিয়েশনের নিয়মের কড়াকড়ি বাড়িয়ে দেওয়া ও কলেজগুলির 
পরিদর্শনের ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। নোই্‌ন কলেজের এফিলিয়েশনের পূর্বে 
এমনভাবে পরিদর্শন করতে হবে যাতে নিয্নমান কলেজের আবেদন অগ্রাহথ হ'তে 
পারে। প্রত্যেক কলেজের যাতে উপযুক্ত গৃহ, আসবাব, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার 
প্রভৃতি থাকে তা পরিদর্শকদের দেখে নিতে হবে। আঞ্চলিক অবস্থার বিচার দারা 
প্রত্যেক কলেজের ছাত্রদের দেয় বেতনের নিয্নতর মান সিপ্ডিকেটক্তৃক নির্দিষ্ট 
করে, দেওয়া হবে। দ্বিতীয় শ্রেণির (আই-এ ) কলেজগুলিকে হয় প্রথম শ্রেণিতে 
উন্নীত হ'তে হবে নয়তো বিদ্যালয়ে পুনঃপরিণত হতে হবে। 

শিক্ষণের উন্নতির সম্বন্ধে যে প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে সেগুলিকে তিন অংশে 
ভাগ করা যায়। 

প্রথমতঃ__ছাত্রেরা যে অবস্থায় বায ও লেখাপড়া করে সেদিকে বিশ্ব- 
বিঘালয়ের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। 
' দ্বিতীয়তঃ-_পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কতকগুলি সুপারিশ 
করা হয়েছে, বথা, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজির পাঠ্যপুস্তক থাকবে না, এম-এ 
পরীক্ষায় ইংরেজির সংগে মাতৃভাষ! বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো একটি প্রাচীন 
ভাষা পড়তে হবে, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান উচু করে? “ইন্টারমিডিয়েট” পরীক্ষার 
ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, বি-এ পরীক্ষা তিন বছরে দিতে হবে, “প্রাইভেট 
ক্যাণ্ডিডেট”দের পরীক্ষার অন্নুমতির নিয়ম কঠিনতর হবে, পরীক্ষা ও ডিশ্রির নাম 
ও মানের সর্বভারতীয় এক্য থাকবে । 

তৃতীয়তঃ_হুনিদি্ট সীমার মধ্যে বিশ্ববিছ|লয়কর্তৃক অধ্যাপনার ভারগ্রহণের 

প্রস্তাব কর হয়েছে। ডিগ্রি-পরীক্ষার পূর্ববর্তী স্তরের শিক্ষা কলেজগুলির হাতে 
থাকবে আর বিশ্ববিগ্ালয় শিক্ষা দেবে স্নাতকোত্তর স্তরে । বিশ্ববিগ্ভালয়কর্তৃক 
লাইব্রেরি, লেবরেটরি ও উপযুক্ত ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা 


বলা হয়েছে। 


সমালোচনা 85 
উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলির আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেগুলি অত্যন্ত 
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সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। দেশের লোক যেখানে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও' 
গবেষণার নোতুন নোতুন হুযোগ কানা করছিল সেখানে কেবল শাসন ও পরীক্ষা- 
সংক্রান্ত সংস্কারের ওই প্রস্তাবগুলি তীব্র অসন্তোষের স্থান করেছিল । তদুপরি 
তখন পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিৰ্শ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধীয় আদর্শের যে পরিবর্তন হচ্ছিল তার 
কোনো আভাষ ওই প্রস্তাবগুলির মধ্যে দেখ! দেয়নি, বরংচ পুরোনো ব্যবস্থাকেই 
অধিকতর শক্তিশালী করবার চেষ্টা হয়েছে। ূ 

১৯০১ খৃষ্টাব্দে শিমলায় অনুষ্ঠিত সরকারি সভার পর থেকে ভারতবাসীদের 
মন লর্ড কার্জনের ওপর সন্দিগ্ধ হয়েছিল, তারপর কমিশনের সভ্যহিষেবে ছুইজনমাত্র 
ভারতবাসীকে এবং তাও অত্যন্ত শেষ মুহূর্তে নেওয়ায় দেশের লোকের বিরক্তি 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপরন্ত কমিশন তার তদন্তের কাজ সেরেছিল আত্যন্তিক 
তাড়াছড়োর মধ্যে এবং গৃহীত সাক্ষ্যসমূহ প্রকাশ না করে’ প্রস্তাবগুলি মান্র 
মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব কারণে এবং স্যর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী মন্তব্যের ফলে ভারতীয় জনমত কমিশনের প্রস্তাবের 
বিরোধী হয়ে পড়েছিল। 

অপরপক্ষে, কমিশন যে তার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোনে। ভাল কথা বলেনি ' 
তা শয়। ছাত্রগণের আবাসস্থান ও পারিপাশ্িকের উন্নতির কথা, মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্পূ্ণতাসাধন ও তিন বৎসরের ডিগ্রির কথা, আজ পর্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে” 
স্বীকৃত হয়ে এলেও কাজে পরিণত করা যায়নি । তাছাড়া শাসনব্যবস্থা তখন এত 
শিথিল ছিল যে কিছুটা কড়াকড়ি নিতান্তই প্ৰয়োজন হয়ে পড়েছিল। 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন £__ [ও 

দেশের লোকের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ কলিকাতা 
“ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্লেচারে” ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়ের নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা 
হয়। বিশ্ববিগ্থালয়কমিশনের রিপোর্টের অনেকগুলি প্রস্তাবই এই আইনের 
অংগীভূত হয়েছিল। 

এই আইনের প্রথম কাজ হ’ল বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির 


দেওয়া। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আইনান্গুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল৷ 


কর্তব্যের পরিসর বাড়িয়ে 


সম্বন্ধীয় বিবিবিধানের প্রণয়ন প্রভৃতির ক্ষমতা বিশ্ববিদ্ধালয়কে দেওয়া হ’ল। 


পা 


ভারতের শিক্ষা ১১৭ 


আইনের দ্বিতীয় কাজ হ’ল সেনেটের সংস্কার । সেনেটের আয়তন নিদিষ্ট 
না থাকায় ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছিল এবং সেই কারণেও অনুপযুক্ত লোকের সভ্যপদে 
মনোনয়নে কার্যক্ষমতার হানি ঘটছিল । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটের ১৮১ জন, বোস্বাইয়ের ২৯৬ জন, মাদ্রাজের ১৯৮ জন, পাঞ্জাবের 
+১৩৬ জন ও এলাহাবাদের ১১২ জন সত্য ছিলেন। এই অবস্থায় দূরীকরণের জন্য 
এই আইনে নিয্নলিখিত 'ব্যবস্থা দেওয়া হ’ল £ 

১। সেনেটের সভ্য সংখ্যা একশোর - বেশি ও পঞ্চাশের কম হবে না বলে? 
নির্দেশ দেওয়া হ'ল। 

২। বিশুদ্ধ মনোনয়নব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু নির্বাচনের প্রবর্তন কর! 
হ’ল| বস্তুত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের 


“শেনেটে দুই তিন জন করে সভ্যের নির্বাচন করা হয়ে আসছিল এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 


কলিকাতায় ২১, বোস্বাইয়ে ১৭ ও মাদ্রাজে ১৬ জন নির্বাচিত ফেলে ছিলেন। 
নূতন আইন এ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিতি দিল | €ফুলোরূপে নির্বাচিত হবার 

ও ফেলোর নির্বাচন করবার অধিকার এম-এ বা সমপদীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি বা 
দশ বিশ বছরের পুরোনো গ্রাজুয়েটদের মধ্যে. আবদ্ধ রাখা হ'ল। নির্বাচিত 
ফেলোর সংখ্যা তিনটি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ ও ছুটি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
১৫ জন করে’ নির্দিঃ হ'ল | ২০ জনের মধ্যে দশজনের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের 
দ্বারা আর দশজনের ফ্যাকাপ্টিগুলির দ্বারা নির্বাচনের এবং ১৫ জনের মধ্যে 
যথাক্রমে পাঁচজন ও দশজনের গ্রাজুয়েট ফ্যাকাপ্টিদ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা হ'ল | 

আইনের তৃতীয় কাজ হ'ল সিণ্ডিকেটের আইনগত, প্রতিষ্ঠা এবং তাতে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের স্থান পাওয়ার স্থযোগদান। ভাইস্চান্সেলরের 
সভাপতিত্বে ডিরেক্টর অব্‌ পাব্লিক ইন্সট্রাকশন ও সাত থেকে ১৫ জনের মধ্যে 
পদানুসারী বা সাধারণ ফেলোকে নিয়ে সিণ্ডিকেট গঠিত হবে। তারমধ্যে পূর্ণ 
সভ্যসংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে একের অপেক্ষা বেশি নয় এমন সংখ্যক অধ্যক্ষ বা 
অধ্যাপক স্থান পাবেন। 

আইনের চতুর্থ কাজ হ’ল কলেছগুলির পরিদর্শন ও এফিলিয়েশনের কঠিনতর 
ব্যবস্থা করা | এর একটি ক্রমের নির্দেশ করা হয়েছে, যথা,__ 
9 কলেজের অধ্যাপিত বিষয়গুলির হুযোগ্য শিক্ষক, উপযোগী গৃহ ও 
যে সব ছাত্র অভিভাবকদের সংগে বাস করবে না তাদের, বাসের এবং সকল 
ছাত্রের শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা, লাইব্রেরি, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান পড়ানো 


১১৮ ভারতের শিক্ষা 


হ’লে গরেষণাগার ও মিউজিয়ম, কলেজের বা ছাত্রাবাসের নিকট অধ্যক্ষ ও 
কিছুসংখ্যক অধ্যাপকের বাসস্থান ও কলেজের স্থায়িত্বের উপযোগী আধিক 


নিশ্চিতি থাকলে এবং কলেজের প্রতিষ্ঠা্বারা আঞ্চলিক শিক্ষাব্যবস্থার বা ছাত্র- 
শৃংখলার হানি ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে ও কলেজের নির্ধারিত 


২। কলেজের কর্তৃপক্ষ উপরিউক্ত বি 
রেজিষ্টারের নিকট এফিলিয়েশনের জন্য আবেদন 

৩। যথোচিত পরিদর্শনের পর আটে 
স্থাপিত হবে। 

৪। এফিলিয়েশন পাওয়া গেল কিনা এবং 
জন্থ পাওয়া গেল সে কথা কলেজকে পত্রদ্ধার৷ জানা 
না পাওয়। গেলে তার কারণ জানাতে হবে। 

৫ | বিশ্ববিগ্ভালয়সংশ্লি্ কলেজগুলিকে তাদের কার্যকলাপের স 
নিয়মিতভাবে সিঙ্ডিকেটের কাছে 
তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে। 

১। কলেজগুলিকে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে হুঃ 
অধীনত! স্বীকার করতে হবে। পরিদর্শকের দোঁষদ 


বরসমূহের সম্পূর্ণ বিবৃতি দিয়ে 
করবেন। j 


'বদনপত্র সেনেট ও সিঙ্ডিকেটের নিকট 


কোন বিষয়ের অধ্যাপনার 
শো হবে এবং এফিলিয়েশন 


ম্পূর্ণ বিবৃতি 
পেশ করতে হবে এবং যে-কোনে। পরিবর্তন 


লে নিয়মিত পরিদর্শনের 


পরীক্ষা দেয় সেগুলির জন্যও 


* তার জন্য নিয়কান্ছন 
করার নির্দেশ দেওয়া হ’ল । 
আইনের পঞ্চম কাজ হ’ল সেনে 


সরকারকে কিছু অধিক ক্ষমতা দেওয়া | 


ধকার দেওয়া হয়েছিল । এই আইনে 
নিরিষ্টকালের মধ্যে সেনেটের 


ভারতের শিক্ষা ১১৯ 


নিয়মাবলী প্রস্তত না হ'লে সরকারকে সেগুলি তৈরি করে দেবার ক্ষমতাও 
দেওয়া হল। 

আইনের ষষ্ঠ কাজ হ’ল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকার নির্দেশসম্বন্ধীয়। - 
এই আইন এলাকাগুলি নির্দেশ করে দেওয়ার পরিবর্তে ওই কাজের ভার সপার্ষদ 


বড়লাটের ওপর ন্যস্ত করলো। 


সমালোচনা 8 

ভারতীয় শিক্ষাকমিশনের সম্বন্ধে তীব্র বিরোধিতার কথা আগে বল! হয়েছে। 
ওই বিরোধিতাকে অগ্রান্থ করে রাজসিক শক্তিতে প্রণীত আইন যে জনপ্রিয় 
হয়নি তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত এই আইনের পরিসর কমিশনের প্রস্তাবের 
চেয়ে আরো সংকীর্ণ ছিল। শাসন ও কাখিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদনের 
্রস্তাবগুলি আইনে নিবদ্ধ হয়েছিল, সংস্কারমূলক প্রস্তাব আদৌ সামান্য থাকলেও 
তার'অনেকাংশই বাদ পাড়ছিল। 

তখনকার শিক্ষাজগতের নেতৃস্থানীয় মহামতি গোখলে ওই আইনের যে 
সমালোচনা করেছিলেন তার মূলকথাগুলি নিয়লিখিত প্রকার £_ 

'প্রথমতঃ আইনে উক্ত অধ্যাপনব্যবস্থায় তার আস্থা ছিলনা, তার একটি 
কারণ যে তার জন্য যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা করা হয়নি আর অপর কারণ 
এই যে তিনি ভেবেছিলেন যে দেশের বদান্য ধনিগণ এর জন্য যথেষ্ট টাকা 
দান করবেন না।: তাছাড়া একথাও বলা হয়েছিল যে স্নাতকোত্তরস্তরের ওই 
ব্যবস্থার তখন কোনো চাহিদা ছিলনা । 

(অবশ্য পরবতিকালের স্নাতকোত্তর শিক্ষার চাহিদা, সাফল্য ও শ্রেষ্ঠ 
ধনিগণের এ ক্ষেত্রে দান গোখলের এ উক্তির বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়েছে ।) 

.দ্বিতীয়তঃ_ নির্বাচনের নীতিটি বাঞ্ছনীয় হ'লেও তার ব্যবস্থাটি দেশের 
লোকের মনঃপূত হয়। মনোনীত সদস্যদের স্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য ছিল। 
তাছাড়! রেজিষ্ার্ড গ্রাজুয়েটরা স্বাধীনভাবে “ফেলো'র নির্বাচন করলেও তৎকালীন 
অবস্থায় ফ্যাকান্টিগুলির পক্ষ থেকে যুরোপীয়গণের নির্বাচন একপ্রকার অবধারিত 
ছিল। একে মুরোগীয়গণকে কৃত্রিমভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণতি করার ষড়যন্ত্র 
বলে’ মনে করা হয়েছিল । 

.তৃতীয়তঃ_-প্রত্যক্ষভাবে» অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপকগণের নির্বাচনের ব্যবস্থা 
না থাকাও অসন্তোষের একটা কারণ হয়েছিল । 


তি ভারতের শিক্ষা 


চতুর্থত-_এফিলিয়েশনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা ভারতীয়গণের প্রচেষ্টাকে খব 
করার হন্বতব্ূপে সবচেয়ে তীব্র বিরোধিতার কারণ হয়েছিল। এই সংঘর্ষ 
প্রিসারবনাম-মানের* দ্বন্দের একাংশরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। 

/(এই কড়াকড়ি যে সর্বেবভাবে মন্দ ছিল তা নয়। নিক্নষত্তরের ব্যবসায়ী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্লাবনে তখন শিক্ষার মান বাস্তবিকই বিপন্ন হয়েছিল। 
তাছাড়া ছাত্রদের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখার ও অধ্যাপকবর্গের ছাত্রসমাজের 
নিকটে বাস করার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট কলেজওুলির 
অধিকতর সংহতিস্থাপনের প্রয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ষকারিতার বৃদ্ধির নির্দেশ 
প্রভৃতির ধরণের সংক্কারকে একান্ত মন্দ বলে’ অভিহিত করা যায় না। 

১৯০৪ খুষ্টাব্বের সরকারি পত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এই দুইটি 


ব্যবস্থাপশের ফলে: শিক্ষার বিভিন্ন শাখা এইসময়ে : কিভাবে পরিণতি লাভ 
করেছিল তার একটা খসড়া নিচে দেওয়৷ হল। 


কলেজী শিক্ষা, £__ 


আগেই বল৷ হয়েছে যে বিরোধিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হ'লেও বিশ্ববিদ্যালয় 
আইনটি একান্তভাবে দোষণীয় ছিল না। শাসনব্যবস্থার সংস্কার ও দৃঢ়তা সম্পাদন 


করতে গিয়ে আইনটি কিয়দংশে সরকারি ক্ষমতার বৃদ্ধি করলেও শিক্ষাক্ষেত্রে 
কতকগুলি সফল দান করেছিল । রর 


১। সেনেট ও সিগ্ডিকেটের শাসনের দুর্বলতার অনেকাংশে নিরসন 
হওয়াতে বিশ্বলিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল । 


২। ইন্সপেক্শনের ব্যবস্থায় ও এফিলিয়েশনের নিয়মের কড়াকড়িতে কলেজী 
শিক্ষার কিছু উন্নতি হয়েছিল। প্রাইভেট কলেজের অস্থবিধা হয়েছিল অবশ্য 
আর কতকগুলি প্রাইভেট কলেজ উঠেও গেছিল। ১৯০২ ঝষ্টান্দে যেখানে 
এফিলিয়েটেড কলেজের সংখ্যা ১৭৭ সেখানে 


৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও অধ 


BE Rene "2 rg 


ভারতের শিক্ষা ১২১ 


বদৃচ্ছাপরিণতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের নীতির প্রব্তন হয়। পত্রে যে সরকারদ্বারা 
বর্ধিত তব্বাবধানের কথা ছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং তদন্ুসারে 
১৯০৪ থেকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়। 

যে বিদ্যালয়গুলি সরকারি সাহায্য পেতনা৷ পূর্বে তার ওপর সরকার হস্তক্ষেপ 
করতেন না, কিন্ত সরকারের নোতুন নীতি হ'ল যে সাহাব্যপ্রাপ্ত হোক আর নাই 
হোক সমস্ত বিগ্ভালয়েই যাতে উপযুক্ত মানের শিক্ষ৷ দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা । 
এইজন্য সরকারি স্বীকৃতির (০৫০৫৮ ০০) নিয়ম প্রচলিত হ’ল এবং স্কুলগুলিতে 
স্বীকৃত হ'তে হলে’ সাধারণ শিক্ষার মান, স্থায়িত্বের উপযোগী অর্থের নিশ্চিতি, 
নির্ভরযোগ্য পরিচালকসমিতি, ছাত্রদের আমোদ প্রমোদ ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, 
আঞ্চলিক প্রয়োজনসাধনের পক্ষে বিদ্যালয়টির উপযোগিতা এবং স্থানীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার সংগে হানিকর প্রতিযোগিতার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিভাগীয় 
পরিদর্শকের সন্তোষবিধান করতে হ'ত। অপরপক্ষে বিভাগদ্বারা স্বীকৃত স্কুলগুলির 
লাভের মধ্যে তারা৷ সরকারি সাহায্য চাইলে পেতে পারতো, সর্বপ্রকার সাধারণ ও 
সরকারি পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাতে পারতো এবং সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের 
ভতি করতে পারতো । 

যে-সব নিকৃষ্টমানের বিদ্যালয় এই ব্যবস্থায় সরকারি স্বীকৃতি লাভ না করে? 
ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তারা৷ আত্মরক্ষার একটি উপায় আবিষ্কার করলো । প্রবেশিকা 
পরীক্ষার জন্য তখনকার ছাত্রদের সবাই উন্মুখ ছিল, ওই পরীক্ষার ব্যবস্থা না করতে 
পারলে বিগ্ভাললে ছাত্র ভি হ'তো না এইজন্য এই বিদ্যালয়গুলি অষ্টম বা নবম 
মান পর্যন্ত ছাত্রদের পড়িয়ে তারপর কোনো স্বীকৃত বিদ্যালয়ে তাদের পাঠিয়ে দিত 
এবং সেই বিগ্ভালয় থেকে তারা প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষা দিত। এই অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্কুল থেকে স্কুলে অব্যাহতভাবে যাওয়া বন্ধ করার 
উদ্দেশ্যে অস্বীকৃত বিগ্ভালয়ের “ট্রান্সফার সার্টিফিকেট"কেও অস্বীকার করা হয় । 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ওই নিয়ম শিক্ষাবিভাগের সাধারণ নিয়ম বলির অন্তর্গত হয়। 

এর পরে অস্বীকৃত বিশববিগ্ভালয়গুলির প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় ছাত্র 
প্রেরণ করবার কোনো উপায় রইলো না এবং সেগুলি ছাত্রের অভাবে ধীরে ধীরে 
বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসার-বনাম-মানের 


সংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করলো । 
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১৯০৪ খুষ্টাব্দের পত্রে প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি অপেক্ষাকৃত সন্তোবজনক 


১২২ ভারতের শিক্ষা 


বলে’ গৃহীত হ’লেও তার মধ্যেও শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই প্রসার-বনাম- 
মানের সংঘর্ষ নিহিত ছিল। | 

লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ার এবং প্রদত্ত অর্থের 
পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু জনসাধারণ যখন ব্যয়বর্ধন 
চাইছিল শিক্ষার অধিকতর বিস্তারের জন্য তখন লর্ড কার্জন ইংলণ্ডের ১৯০২ 
খৃষ্টাব্দের শিক্ষ। আইনের অনুকরণে শিক্ষকশিক্ষণ, শিক্ষকদের বেতনৰৃদ্ধি, শিক্ষার 
উপযোগী উপকরণের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা মানোন্নয়নের অভিলাষী হয়েছিলেন। 
উপরন্তু সরকারপ্রদত্ত বর্ধিত অর্থও অতসব উদ্দেশ্বসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না 
এবং স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও দেশের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার 
দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছিল না 


এইসব অস্থবিধার মধ্যেও যে লর্ড কার্জনের সংস্কারদ্বার। প্রাথমিক শিক্ষার 
উন্নতি হয়েছিল তা নি্লিখিত হিসাব থেবে বোঝা যায় £__ 


প্রাথমিক বিগ্ালয়ের প্রাঃ বিদ্যালয়ের 
সাল সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
১৮৮১-৮২ ৮২,৯১৬ ol ২০,১৬৮,৫৪৮ 
১৯০১-০২, ৯৩,৬০৪ ৩০,৭৬,৬৭৮ 
১৯১১-১২, ১,১৬,২৬২ ৪৮,০৬,৭৩৬ 


এই সময়ে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি নিয়মকানুন ও 
পাঠ্যতালিকার অনুসরণ করতো বলে’ সরকারি হিসেবেই গণ্য হ'ত, যদিও তার 
মধ্যে অনেকগুলি ডিছ্রিক্ট বা মিউনিসিপাল বোর্ডের সাহায্য নিত না এ 
কোনোটিতে “কলামূলোর” মানে বেতন নেওয়ার নীতি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 

কতকগুলি স্কুল তখন সরকারি ব্যবস্থার বাইরে ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সেরূপ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বসমেত ৫৫০,০০০ ছাত্র পড়তে । 

শাহায্যদাননীতির সংস্কার লর্ড কার্জনের আরেকটি বড় কাজ। ১৯০৪ থেকে 
আরম্ভ করে” ১৯০৬ খ্বষ্টাব পষস্ত ওই সংস্কারগুলি সাধিত হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে 


র নীতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে 


গ্যতা ছাত্রশিক্ষকের সংখ্যা, ছাত্রের সংখ্যা» 
হাজরির নিয়মিততা, শিক্ষণীর বিষয়সমূহ, পরীক্ষা ও পরিদর্শনে প্রমাণিত শিক্ষার 
মান, উচ্চশ্রেণিতে ছাত্রসংখ্যার অনুপাত, বিছ্যালয়গৃহ ও শিক্ষোপকরণ, স্কুলের 


বং কোনো. 


দেশে প্রদেশে পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি, 


ভারতের শিক্ষা ১২৩ 


সাধারণ মান ও প্রয়োজন, সাধারণের নিকট লব্ধ সাহায্য ও এককালীন 
দান প্রভৃতি, বিষয়ের বিচারে সাহায্যের নির্ণয় হ'ত । সাধারণত বাৎসরিক 
সাহাফ্যদানৈর নিয়ম হল, কিন্তু কোনে! কেনে ক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের, জন্যও 
সাহায্য দেওয়া হ’ত। সাহায্য বা এগ্রান্টের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য “কোড” বা 
বিধি ছিল। 

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত সাহায্যের ছুটি অংশ থাকতো । প্রথমত 
হেড টিচার ও এসিষ্টেণ্ট টিচারকে প্রয়োজনবোধে যথাক্রমে পাচটাকা ও. 
তিনটাকার অনধিক ভাতা দেওয়া হ'ত। দ্বিতীয়ত পূর্ববণিত বিষয়সমূহের বিচারে 
বাৎসরিক সাহায্য নির্দি করা হ’ত। তাছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে বাড়ি ও 
আসবাবের জন্য সাহায্য, দেওয়া হ’ত। সাহায্য স্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষদ্বারা নির্ধারিত হ'ত এবং শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার (79. P. I.) 
অন্ুমোদনসাপেক্ষ ছিল। - 

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাখিক বিবরণীতে প্রকাশিত হয়েছে যে তখন কিঞ্চিদধিক 
এককোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৫.৩ কোটি টাক সাহায্য পেত এবং ছাত্রপ্রাতি 


সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১:৫ টাকা। বিদ্যালয় ও ছাত্রপ্রতি মোট বাৎসরিক ব্যয় 
কিভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ত নিচের হিসেবে দেখানে। হয়েছে__ 
সাল ' একেকটি বিদ্যালয়ের একেকটি ছাত্রের ব্যয় 
ব্যয় (গড়পড়তা) (গড়পড়তা) 
১৮৮৭ ৮৫১ যা 
১৯০২ ৩৭৯ 
১৯০৭ ১৩৩২ ৩৯২ 


১৯০৭ খৃষ্টাব্দে' বাংলাদেশে গড়পড়তা প্রতি ১০.৯ বর্গমাইলের মধ্যে একটি 
করে" প্রাথমিক বিগ্ভালয় ছিল। 
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লর্ড কার্জন শিক্ষার অন্যান্য শাখারও সংস্কার ও উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন । 
তিনি কৃষি ও বন্শিলপশিক্ষার আলোচনার জন্য কয়েকটি সভা আহ্বান করেছিলেন, 
ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও বনবিভাগীয়, পশুচিকিতসা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উন্নতির-চেষ্টা করেছিলেন, শিল্প ও বাণিজ্যশিক্ষার জন্য কতকগুলি সরকারি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিলেন “ষেঁট স্কলীরশিপের” ব্যবস্থা করেছিলেন এবং 
্রত্রতত্ববিভাগের প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন স্থতিস্তম্ভের অবশেষগুলি সংরক্ষণের আইনদ্বারা 


১২৪ ভারতের শিক্ষা 


ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে ভারতসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দির শেষ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থায় বে বৈচিত্র্যের প্রয়োজনের দিকে কারো 
দৃষ্টি পড়েনি লর্ড কার্জন সেদিকে মনোযোগ আক করার চেষ্টা করেছিলৈন এবং 
তারদারা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়েছিল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জন যে-সব চেষ্টা করেছিলেন, তার পশ্চাতে রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক কারণ ছিল, যথা, সেই সময়ে দেশে রাজনৈতিক অশান্তির ও শিক্ষিত" 
ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকারসমস্তার সথত্রপাত হয়েছিল বলেই হয়ত তিনি শিক্ষা- 
সংস্কারদ্বার। প্রথমটির নিয়ন্ত্রণ ও দ্বিতীয়টির সমাধান করতে চেয়েছিলেন। 
শিক্ষানৈতিক দিক থেকে বে তিনি 


বিভিন্প্রসংগে উল্লিখিত হয়েছে, 


বিশুদ্ধ 
কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন তা পূর্বে 
কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার পরাজয় তার 
হঠকারিতার মতোই সর্বৈব হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক ভ্রান্তি 
হয়েছিল জাতীয় চেতনাকে, সন্মানিত করার পরিবর্তে লাঞ্চিত করার চেষ্টায়। 


অপমানিত দেশবাসী তাই তার ভালোমন্দ সকল প্রচেষ্টাকেই সমভাবে নিন্দনীয় 
বলে’ ঘোষণা করেছিল। 


শিক্ষায় জাতীয় ভাব £__ 


এই পরিচ্ছেদের প্রথমে বলা হয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকেই 
জাতীয় ভাবধারা ও আন্দোলন শিক্ষাকে স্পর্শ করেছিল। লর্ড কার্জনের সময়ে 
বাংলার ছাত্রসমাজ বংগভংগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় তিনি আইন করে’ কঠিন 
শাস্তির ব্যবছা দিয়ে তাদের বারণ করতে চেয়েছিলেন । তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
নেতৃবর্গ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বর্জনোদেশ্যে জাতীয় শিক্ষানংসদ ( National 
Council of Education ) স্থাপিত করেন। তারজ্রন্ত লক্ষ' লক্ষ টাকা তোলা 
হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম অধ্যক্ষর্ূপে নি। 
কলেজ, বাদবপুরে একটি শিক্পশিক্ষালয় আর 
বিদ্যালয় স্থাপিত হুয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করতেন । 

এই আন্দোলন স্থায়ী হয়নি। 


প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় 
শেষ্ঠব্যক্তিরা এই সংসদের গৃহীত 


য়ে কলিকাতায় একটি ন্যাশনাল. 


ভারতের শিক্ষা শ ১২৫ 


উপসংহারে লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংস্কারের কালকে একাধারে তীব্র মতভেদের», 
ক্ষণস্থায়ী প্রান্তের ও বিশিষ্ট পরিণতির কাল বলে’ অভিহিত করা যায়। দেশের 
লোকে যখন বিপ্লব চাইছিল তখন তিনি দিয়েছিলেন নিয়মের বন্ধন আর তার 
থেকে উদ্ভব হয়েছিল সংঘর্ষের । এই সংঘর্ষের মধ্যে উভয়পক্ষে যে কার্যকলাপের 
সঞ্চার হয়েছিল সে দুই দিকের প্রচেষ্টাই আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল__বেমন 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তেমনি ভার সংস্কার । আবার সকল মতভেদ ও রাজনৈতিক 
অশান্তির মধ্যেও তিনি কয়েকটি কাজ যে করে’ যেতে পেরেছিলেন তা৷ পূর্বেই 


উল্লিখিত হয়েছে। 


১৯০৫-১৯২১ 
ভুমিকা । 


ভারতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের তুফান তুলে লর্ড কার্জন যখন দেশে ফিরে গেলেন 
সেই সময়ে ইংলণ্ডে সংস্কারবাদী উদারপন্থী এক সরকার গঠিত হয়। এদিকে তখন 
সমস্ত প্রাচ্চদেশসমূহে এক জাগরণ দেখা দিয়েছিল, রুশজাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের 
হাতে কূশের পরাজয় এশিয়াবাসীর মনে নোতুন আশার সঞ্চার করেছিল। তাছাড়া 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যদেশে ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুকাঁতে প্রতিনিধিমূলক সরকারের 
গঠন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনের স্যাশন্যাল এসেম্বলির স্থাপন দেশে গণতান্ত্রিক 
শাসনতস্তরের স্পৃহা জাগিয়েছিল। 

সেই সময়ে ভারতের সেক্রেটারি অব. ষ্টেট হ’লেন লর্ড মলি আর লর্ড মিন্টে। 
ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। লর্ড মিন্টো বংগভংগের স্থিরনিশ্চিতির অদলবদল 
করতে রাজি হ'ননি বলে’ তখনও বাংলাদেশে আন্দোলন চলতে থাকলো । 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্যন্ত সেই আন্দোলনে যোগ দিল। তাদের দমন করার জন্য 


ফুলার একটি সরকারি 
জনৈতিক আন্দোলনে যোগ 


র ছুটি বিদ্যালয়ের শাসন 
করতে নির্দেশ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভাল় সেই নির্দেশ অগ্রাহ করলেও কেন্দ্রীয় 


সরকার ভার বিরুদ্ধবাদ করতে সাহসী হয়নি এবং সেই ব্যাপারে স্তর ব্যামফিল্ড 
" ফুলার পদত্যাগ করেছিলেন । 

এইরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মলিমিন্টে। শাসন- 
সংস্কারের অনুষ্ঠান হয় কিন্ত তার সংকীর্ণ অধিকারসমূহ দেশের লোকের মনে সন্তোষ 
দিতে পারেনি, উপরন্ত তার 


ভারতের শিক্ষা ৯ 


১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে লর্ড মিন্টো পদত্যাগ করেন ও লর্ড হাডিগ্র 
বড়লাট হয়ে ভারতবর্ষে আসেন | ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই ইংলণ্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়ার 
মৃত্যু হয় এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে করোনেশনের পর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতভ্রমণে 
আসেন। এই সময় কথিত তার কতকগুলি ভাষণের মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী 
প্রভাবশালী উক্তি ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দির প্রথম থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট সংস্কারের 
হাওয়া এসেছিল । তার ছায়া ভারতের শিক্ষার ওপরও পড়ে, কিন্তু সাত্রাজ্যবাদ- 
রঞ্জিত উদারপন্থা পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি। বিস্তার বনাম উৎকর্ষের 
কলহ তখনও চলেছিল | উৎকর্ষসাধনের সংগে বৃটিশসরকার তার শাসনরজ্ছুকে 
দৃঢ়তর করতে চেয়েছিল আর ভারতীয় শিক্ষাবিদদের মত ছিল যে বিস্তারের হানি 
ঘটিয়ে উৎকর্ষসাধনের মতো যথেষ্ট শিক্ষার প্রসার এদেশে এখনও হয়নি। সরকার 
ও দেশের নেতৃবর্গের এই মতদ্বৈধ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল । 
সরকারি অপসরণনীতি পরিত্যক্ত না হলেও সাধারণের উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রিত করবার 
চেষ্টা হয়েছিল । 

১৯০৬ থেকে ১৯২০ খষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক, দেশজ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার 
উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, শিক্ষকশিক্ষণ, মুসলমানদের শিক্ষা, 
শিক্ষা বয়স্কাউট আন্দোলন, পাঠ্য ও শিক্ষামূলক পুস্তক ইত্যাদির বিষয়ে সরকারি 
 লীতি প্রকাশিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগীয় 
অধিকর্তাদের নিয়ে কতকগুলি সভার অনুষ্ঠান করেন। w 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে “আই-ই-এস” বিভাগের পদগুলি ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা 
1রতীয়দের নিয়োগের নীতি স্বীকৃত হয়। 


আধিক দিক দিয়ে বিংশ শতাব্দির প্রথম পাদ সরকারি রাজস্বের স্থসময় ছিল 
এবং ওই ' বর্ধিত অর্থাগমের কিছু অংশ শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রবাহিত হয়েছিল। 
SGM EES NOTTS. 
খৃষ্টাব্দে ৯০২ লক্ষ টাকায় গিয়ে দড়ায়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময়েও 
১৯১৩-১৭ পঞ্চবাধিকীতে কেন্দ্রীর সরকারকর্তৃক ৩২৯ লক্ষ টাকা এককালীন ১২৪ 
লক্ষ টাক! বাধিক অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছিল । ১৯১৭-২২ পঞ্চবাষিকীতে 
হাধ্য দেওয়া হয়নি, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যয়ের পরিমাণ সমান 


হয় এবং উচ্চপদে ভ 


কোনো অতিরিক্ত সা! 
রাখা হয়েছিল । 


১২৮ ভারতের শিক্ষ! 


তখনকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা্থপাতিক হার নিম্নলিখিত 
প্রকারের ছিল__ | 


প্রতিষ্ঠান ছাত্র 
সরকারি ৩০০২, ২,৬৫,৯৪৯ 
বোর্ড ৫৩,২৫২, ৩০১৭৭১৯৫৮ 
সাহায্য প্রাপ্ত__ ১,০০,৬৬৮ ৩৮১৩২১৯৩৪ 
সাহায্য বিহীন ১৬,৩৫৭ ৫১৬৫১৩৮৪ 
অস্বীকৃত_ ১৬,৩২২ 8,২২;১৬৫ 
“মধ্যে সরকারি বিদ্যালরগুলি সংখ্যায় কম হ’লেও আন্কুপাতিক ব্যয় তাদেরই 
বেশি ছিল। 


প্রতি ছিল সাহায্যের দায়িত্ব ৷ 


শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের আধিপত্য যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ক্রমান্বয়ে 
কমে আসছিল সেকথা আগে বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে তারা' 
উচ্চশিক্ষার চেয়ে জনশিক্ষার ওপর জোর দিতে আরম্ত করেছিল। বিংশ শতাব্দিতে 
মিশনারিদের কার্য-কলাপের ধারা সেই ভাবেই 


8১১টি মিশনারি প্রতিষ্ঠান ছিল। 
তারমধ্যে ৪২টি সাধারণ কলেজ, ৮৪৩টি মাধ্যমিক বিদ্ধালয়, ৭৫টি শিক্ষকশিক্ষণালয় 
৯২৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৪২টি বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ বিদ্যালয় ছিল। 
এগুলিতে বরে ১১৩৮১০০১৪৫৭ টাকা ব্যয় করে, তারা ৫,৬৩,৯৫৪ জন ছাত্রকে 
পড়াচ্ছিল। ই 

১৯১১-২২ খ্বষ্টাব্দে ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ১২% ও ছাত্ৰসংখ্যার' 
১৭% মিশনারিদের হাতে ছিল। 

শিক্ষাক্ষেত্রের কাজে তাদের 


অধুষ্ঠান শিক্ষকদের পুরোপুরি বিশ্বাস কর. 


লাগা 


স্থষ্টি করেছিল। 


ভারতের শিক্ষা হী 


চাইতে। না, কিন্ত সুর খৃষ্টান সমাজ থেকে অতগুলি মিশনারি বি্ালয়ের উপযোগী 


শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়েছিল । 


১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পিংহলের কান্দি শহরের টি,নিটি কলেজের অধ্যক্ষ রেঃ এ, জি, 
ফ্রেঙ্গারকে সভাপতিরূপে নিয়ে ভারতের গ্রামবাসীদের শিক্ষ। ও তাদের মধ্যে 
বর্ণের প্রচারের ধিবয়ে আলোচনার জন্য মিশনারিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে গ্রাম্যজীবনের সমাজকেন্দ্ররূপে বিগ্ভালয়সমূনের 
পরিণতি, মধ্যমানের (ddl ) বিগ্যালয়ের উন্নয়ন ও সামাজিক শিক্ষার জন্য 
ওই স্তরের আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবহার, শ্রিক্ষকশিক্ষণের ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে 
মাতৃভাষার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রতি প্রধান ছিল। 

এই সময়ে শিক্ষাসন্বন্ধে ছুটি প্রধান দলিল রচিত হয় তার মধ্যে একটি হ’ল 
১৯১৩ খুটাব্ের দরকারি পত্র আর অন্যটি ১৯১৯ থুষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশনের রিপোর্ট । প্রথমে এ ছুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তারপর এ-যুগের 
বিশেষ পরিণতিপমুহের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। 


১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্র । 


এই পরিচ্ছেদের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই যুগ তীত্র সংঘর্ষ ও গভীর 
পরিণতিসমূহে পূর্ণ ছিল এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত ড্রতবেগে . 
বেশ কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কার, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 
রাজা ও বড় লাটের পরিবর্তন ও ১৯১১ খ্বষ্টাব্দে নূতন সম্রাট পঞ্চম জর্জের 
ভারতে আগমন প্রভৃতি মিলে শিক্ষানীতিবিষয়ে নূতন আলোকপাতের প্রয়োজনের 
প্রধানত সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ১৯১৩ খুষ্টাব্বের ২১শে 
ফেব্রুয়ারি সরকারি বিবৃতিরূপে এক পত্র প্রকাশিত হয়। - 

এই পত্রে সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনাদ্বীরা কতকগুলি প্রস্তাব করা 
হয়েছে। প্রথমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষদর্শন করে’ তার প্রধান কারণস্বরূপ 
অর্থাভাবঙ্গনিত সরকারি সাহায্যের অল্লতার আর অসাবধানতাজনিত অনুপযোগী 
প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও উপযোগী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রান্থ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

সমালোচনার পর তিনটি মূলস্থত্রের উল্লেখ করা হয়েছে. যথা 

১। সংখ্যাৰবদ্ধির চেয়ে মানোন্নয়নের অধিক প্রয্নোজনীয়তা। 

২। সাধারণ ছাত্রদের জন্য কার্যকরী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা । 
ভা_৯ 
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৩। উচ্চতম শিক্ষা। ও গবেষণার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা । ) 

ওই মূলনীতি অবলম্বনে প্রথমে প্রাথমিক তারপর মাধ্যমিক ও শেষে উচ্চশিক্ষার 
বিষয়ে নির্দেশসমূহ দেওয়া! হয়েছে। 
.... প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের কত ব্য পরিপূ্ণরপে স্বীকার করেও আ্িক 
ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত নানা কারণ দেখিয়ে ওই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
দায়িত্ব গ্রহণ করা হরনি। বল৷ হয়েছে বে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কাল 
তখনও উপস্থিত হয়নি। স্বেচ্ছার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও অবৈতনিক 
শিক্ষার স্থযোগ যতদূর স্তব প্রনারিত করার নীতি ঘোষিত হয়েছে। 

J ১। লেখাপড়া, অংক, অংকন, পরিবেশপরিচয় ও ব্যায়ামশিক্ষা সমন্বিত 

নিয্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুল প্রসারদারা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা হবে। 

২। হুনির্বাচিত কে্দরসমূহে উচ্চপ্রাথমিক_ বিদ্যালয় খোলা হবে এবং 
প্রয়োজনান্সারে নিয় প্রাথমিক বিদ্ালয়গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত 
করা হবে। 


৩। প্রধানত “বোর্ড” স্কুলের দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
না হ'লে সাহাব প্রাপ্ত স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা কর। হবে এবং মক্তব ও পাঠশালার 
সহায়ত! করা যেতে পারবে, কিন্ত হঠাৎ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ওপর ভরগা রাখ! 
হবে না। 


৪ গ্রাম্য ও নাগরিক প্রাথমিক বিদ্ধাল৷ 
শপ্তবপর না হ’লেও নাগরিক ক্কু 
প্রককতিপরিচর পড়ানে। যেতে পারে। 


₹। বিদ্যালয়ে যে শ্রেণির বালকের? 


হওয়া বাছুনীয়। শিক্ষকদের শিক্ষার মান নির্দেশ করেঃ শিক্ষকশিক্ষণের জন্য 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠার ও অবধরক!লীন বিশেষ শিক্ষণবাবস্থার কথা 
বলা হয়েছে। 


য়ের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা 
ল ইতিহাস ও ইগোলের স্থলে গ্রাম্য স্কুলে 


পড়বে শিক্ষকদেরও সেই শ্রেণির 


$&. ৬। উপযুক্ত শিক্ষাণপ্রাপ্ত 


শিক্ষকদের বেত 
এবং প্রভিডেণ্ড কণ্ড বা পেন্সনের 


শ ১২২ টাকার নিচে হবেন] 
ব্যবস্থা কর হবে। 
11 একেক শ্রেণির ছান্ত 


সংখ্যা ৩০1৪৯ এর ষধ্যে খাকা বাঞ্ছনীয় এবং 
পঞ্চাশোর্ধ কখনই হবেনা চা 
৭) ৮| প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী 


স্তর হিসেবে সধ্যশিক্ষার ং 
এবং নিয় ও উচ্চস্তরের মাধ্যমিক বিদ্যা 


প্রসার করতে হবে 
নয়গুলির সংখ্যাবুদ্ধি করা হবে। 


“কর হবে, সম্ভব 


ই... 
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৯। বিগ্যালয়গৃহ স্বাস্থ্যকর, প্রশস্ত অথচ অন্পব্যয়ে নিমিত'হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 
বাংলাদেশের বিষয়ে বলা হয়েছে যে এখানে প্রায় প্রত্যেক তিন বর্গমাইলের মধ্যে - 
কোনো-না-কোনো প্রকারের একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এক্ষেত্রে 
বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে ছাত্রদের হাজিরা ও শিক্ষকদের মানোন্নয়নের 
অধিক প্রয়োজন। তথাপি আধাস দেওয়া হয়েছে যে মানোন্নয়নের সংগে 
প্রসারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে»_শিক্ষকদের বেতনের হারের বৃদ্ধির সংগে সংগে 
তৎকালপ্রতিষ্ঠিত ১০০১০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর আরো ৯১১০০০টি নোতুন 
বিদ্যালয় স্থাপিত করা হবে এবং যে বারকেটে আড়াইলক্ষ ছাত্র “তখন প্রাথমিক 
শিক্ষা পাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা দ্বিগুণিত করা হবে। 

দ্রীশিক্ষার কোনো ভালো! ব্যবস্থা হয়নি বলে' বল৷ হয়েছে বে মেয়েদের 
প্রাথমিক শিক্ষা, ছেলেদের শিক্ষার অন্করণমাত্র হবেনা, তাদের জন্য পরীক্ষার 
উৎপীড়ন থাকবেনা৷ এবং উপযুক্ত কাধিক পাঠ্যক্রম দেওয়া হবে। ভ্ত্রীশিক্ষার 
তত্বাবধানের জন্য শিক্ষয়িরী ও পরিদর্শিকার সংখ্য। বৃদ্ধি করা হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষাসন্বন্ধে আলো চনাপ্রসংগে ১৮৫৪ খু্টাবের ডিষ্প্যাচ ও ১৮৮২ 
ঝঠাবের শিক্ষাকসিশনের রিপোর্টের অন্ুষারে সাধারণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত 
নর ।নীতির পুনরুক্তি করে সংগে সংগে ১৯০৪ থৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের 
অনুসরণে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে যে 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপসরণনীতি প্রযোজ্য হ'লেও সহাঁয়িত সাধারণপ্রচেষ্টাকে 
পরিদর্শন, স্বীকৃতি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং মাননির্দেশের জন্য স্থানে 
স্থানে সরকারি বিদ্যালয়ও খোলা হবে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির 
উন্নয়নের জন্য নিয় লখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে £_ 

১। কেবলমাত্র গ্রাজুয়েট বা শিক্ষণশিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকপদে স্থায়ী করা 
হবে! | 
২1 ইংরেজিশিক্ষকের বেতনের মান অস্থ্যন ৪০২ ও অনূর্ধ ৪০০২ থাকবে৷ 
৩। ইতিহাস, ভুগোল প্রস্ৃতি 'বিষয়পমস্তিতি আধুনিক পাঠক্রম নির্ধারিত 


করে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে দেওয়া হবে! 


৪1 কায়িক শ্রমের কাজ শেখানো ও বিজ্ঞ/নের উন্নতি করা হবে । 
৫ |. ছাত্রদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হরে । 
সাহান্যপ্রাপ্ত স্থলগুলি যাতে উন্নতি করে” সরকারি স্কুলের সংগে সামগ্রন্ত 
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রক্ষা করতে পারে তারজন্য বধিত সরকারি সাহায্যের কথা বল! হয়েছে 
এবং প্রসারের জন্য প্রত্যেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্বালয়ের প্রতিষ্ঠায় 
পৃষ্ঠপোষকতার ও প্রয়োজনবোধে সরকারি বিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হুয়েছে। 


উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণের জন্য অধিকসংখ্যক শিক্ষকশিক্ষণালয়ের প্রতিষ্ঠার কথ! 
বলা হয়েছে। 

কলেজী শিক্ষাসম্বন্ধে যে প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে তাতে ইংলণ্ডের ঘটনাবলীর 
প্রভাব সুস্পষ্ট ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বুটিশ বিশ্ববিগ্ালয়সমূহের অনেক পরিবর্তন 
ঘটেছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ পুরনো “ফেডেরাল" বিশ্ববি্ধালয়ের 
সংস্কারদ্বারা একিক, শিক্ষাদায়ক, আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছিল। 
১৯১৩ খৃষ্টানদের পত্রে ভারতবর্ষে অনুরূপ প্রয়োজন 
নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি কর! হয় £__ 

১। 
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১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্ধালয়ী আইনে সুফল দিলেও বি 


শ্বিদ্ধালয়গুলির 
অবস্থা বথেষ্টভাবে সন্তোষজনক হয়নি । বিশেষ করে, ছাত্রদের বাসস্থান, সংযমন, 
পাঠ্যক্রম ও পরাক্ষাপিদ্ধতির ব্যবস্থাকে ্রটিপূর্ণ বলে' বর্ণনা কর! হয়েছে। 


২। বিভিন্ন প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“এফিলিয়েটিং” বিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষান্র 
এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আইনের কড় 
মানসাম্য স্থাপিত হয়নি । 
সমগ্র বুটিশভারতে মাত্র পাচ 


ইলশা করে? বলা হয়েছে যে 
ইণের যন্ত্রমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল 
কড়ি সত্বেও বিভিন্ন কলেজগুলির মধ্যে 
উপরস্থ বিশ্ববিদ্ধালয়গুলি অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত ছিল, 
টি বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫টি কলেজের দায়িত্ব বহন করছিল । 
রবর্তন ও নূতন আদর্শের পরীক্ষণের জন্য ওই পুরনো 
বিশ্ববিগ্থালয়গুলির পাশাপাশি কতকগুলি নুতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা হবে, 
পরীক্ষণ ও শিক্ষণব্যবস্থার পৃথকীকরণেরও চেষ্টা হবে। 

৩। তদহুদারে ঢাকা, আলিগড়, বেনারস এবং প্রয়োজনবোধে অন্তান্ত 
স্থানেও এঁকিক, আবাসিক, শিক্ষাদায়ক বি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। 
এই প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার আ 


৪ | রেংগুন, পাটনা ও নাগ 


শাগপুরে প্রাদেশিক বিএবিগ্যালয়ের স্থাপনদ্বারা 
পুরাতন বিশ্ববিদ্ধালয়গুলির কর্মভার কমাবার কথা বলা হয়েছে। 


৫। বিশ্ববিদ্ছালয়গুলির কাজের চাপ কমাবার জন্য আরো! বল, হয়েছে যে 
স্কুলগুলিকে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার ভন্ত স্বীকৃত করার ভার প্রাদেশিক শিক্ষা- 
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বিভাগকে (ও করদরাজ্যের দরবারকে ). দেওয়া হবে। সরকারি বিভাগের 
পরিদর্শনবিভাগ থাকায় এই কাজের জন্ত সেগুলিই বেশি উপযোগী । 

৬। পুরোনো বিধবিষ্ালয়গুলির সংস্কারের জন্য সেগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা 
করতে বলা হয়েছে এবং ছাত্রদের নৈতিক অবস্থার তত্ত্বাবধান, গ্রন্থাগ্রারস্থাপন 
প্রন্থৃতি ব্যবস্থার জগ্ত বর্ধিত অর্ধনাহাধ্যর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। 


কলিকাতাবিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন 
 বিশ্ববিদ্যালযী শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯১৩ সুটাব্ের সরকারি পত্রের প্রস্তাবগুলিকে 

কতখানি কাজে পরিণত করা যায় তার বিচারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশনের নিয়োগ হয়। প্রথমে, ১৯১৪ খুটটান্দে এর সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের স্থত্রপাতের ফলে তখনই ওই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। 
পরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লীড্‌স বিশ্ববিালয়ের ভাইপচান্দেসর মিঃ (পরে 
স্যর ) মাইকেল স্যাডলরকে সভাপতিনূপে নিয়ে “স্তাডনর-কমিণন" বালে খাত 
ওই কমিশন স্থাপিত হয়। এর অন্তান্য সভ্যরা ছিলেন ডাঃ গ্রেগরি, মিঃ (পরে স্যর) 
ফিলিপ হাটগ, অধ্যাপক র্যামজে মুর, বংগীয় প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের অবিকর্তা ; 
স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ (পরে স্যর ) জিঘাউদ্দীন আহ্‌ সদ । এর রিপোর্ট 
১৯১৯ খবাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এক সরকারি প্রস্তাবে ভারতের 
সব বিধবিগ্ালয়কে এর সুপারিশ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ তদন্ত করা এর মূল উদ্দেশ্য হলেও ভারতের 
সকল বিধবিষ্যালয় যাতে উপক্কত হ’তে, পারে সেইজন্য অন্যান্য বিগ্ববিষ্ঠালয়ের 
কার্যকলাপও একে পর্যবেক্ষণ করতে বল! হয়েছিল । ফলত এই কমিশনের 
রিপোর্টকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাবশালী এক দলিল বলে’ গণ্য করা হয়ে 
থাকে। 2 
এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা উভয় সধ্ধন্ধেই প্ৰস্তাব করতে বল! 
হয়েছিল বলে ১৮৮২ খুষ্টাব্ের শিক্ষাকমিশন ও ১৯০২ খৃষ্টানদের বিবিগ্ভালয় 
কমিশনের চেয়ে এর অধিকার ব্যাপকতর ছিল এবং প্রস্তাবগুলি ব্যাপকতর ও 
অধিক ফলপ্রস্থ হয়েছিল । টি 

উচ্চশিক্ষার উন্নয়নসম্পর্কে এর প্রথম কথাই ছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ- 
সংস্কার ভিন্ন বিখবিগ্ালয়ী শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা সম্বন্ধে বলা হয়েছে বে বহু লোকে বহু কষ্ট ও ত্যাগ 
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স্বীকার করে ওই শিক্ষা গ্রহণ করছিল এবং আরে৷ বহু লোকে ইচ্ছা স্বত্বেও 
অর্থাভাববশত তা নিতে পারছিল না, কিন্ত ওই শিক্ষা তখন অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। 
বস্তুত মাধ্যমিক শিক্ষার অনুপযোগিতাকেই এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতম 
ংশনূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ-স্থশিক্ষকের অভাব) 
" অর্থাভাবের দরুণ শিক্ষাবিভাগে বেতনের মান নিচু বলে’ দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষা 
এক্ষেত্রে আসে না এইজন্য এদের বেতনের হার বৃদ্ধি করবার জন্য বাখিক ১৫০ লক্ষ 
টাকার বিশেষ সাহায্যের জন্য স্বপারিশ করা হয়েছে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি কর৷ হয়েছে £-. ' 
প্রথমত: মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষার প্রকৃত সীমারেখা হবে “ইন্টারমিডিয়েট” 
ভরের পর, 'প্রবেশিকার” পর নয়। "ইন্টারমিডিয়েটের» পড়াকে বিদ্যালয়ের 
পড়া বলে গণ্য করে’ ওই স্তরের ছাত্রদের বিগ্বালয়ের ছাত্রনূপে পরিচালিত 
করতে হবে। 
দ্িতীয়তঃ-সরকারকর্তৃক ইন্টারসিডিয়েট ক 
কলা বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
দেওয়া হবে। সেগুলি পৃথক কলেজরূপে 
বিদ্যালয়ের সংগে সংযোজিত হবে । 


তৃতীয়তঃ-_সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়ে 
“বোর্ড অব, সেকেগ্ডারি এণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এহকেশন” গঠিত হবে। ওই বোর্ডে 
হিন্দু ও মুসলিম সমাজের ( তুঃ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা) এবং ক্কষি, বাণিজ্য ও 
শিক্পসংস্থাসমূহের প্রতিনিধি থাকবে । বোর্ড শিক্ষাবিভাগের অংশমাত্র হবে না + 
স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসনশীল, বেষরকারি প্রতিষ্ঠানন্ধপে গঠিত হবে। অধিকাংশ সভ্য 
বেসরকারি হবে এবং বিশ্ববিগ্ভালয় ও সাধারণ্যের প্রতিনিধি যথেষ্টসংখ্যক 
থাকবে । 


শিক্ষার বাহনসন্বন্ধে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ও গণিত ভিন্ন 
সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা এবং কলেজী শিক্ষার বাহন ইংরেজি 
হুওয়! উচিত৷ 


শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা 
পরিচালিত অথবা প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক 


কলেজী শিক্ষার উন্নয়নপ্রসংগে নিয়লিখিত 
প্রথমতঃ--“ইণ্টারমিডিয়েট” 
বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল 
দ্বিতীয়তঃ-_ডিগ্রির পড়ার 


“প্স্তাবগুলি করা হয়েছে :_ 
শুরের পর ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশ করলে অধিক, 
ছাত্রদের দ্বারা পড়াশোনা ভাল হবে। 


কাল তিন বৎসর হবে। অব্যাহতভাবে তিন 


লেজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে * 


] 
| 
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বৎসরকাল অধ্যয়নের স্থযোগ পেলে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন হবে এবং শিক্ষকছাতের 
যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে। * : 

তৃতীয়তঃ--মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার সমুদয় ভার “বোর্ডের” হাতে 
্বস্ত হ’লে সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও বিগবিদ্যালয়ের ভার লাঘব হবে এবং তারা 
উচ্চশিক্ষার দিকে অধিক মনোবোগ দিতে পারবে । 

চতুথতঃ-_যান্তিক পরীক্ষা ও বক্তৃতাভিত্তি অধ্যয়নঅধ্যাপনের পরিবর্তে 
*টিউটোরিয়াল”-“সেমিনার” প্রভৃতির সন্নিবেশে ছাত্র-অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় 
পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হবে। “বি-এ” পরীক্ষার জন্ত সাধারণ ভিন্ন “সন্মানসহ” 
পীঠ্যক্রমের ও স্নাতকোত্তর স্তরে গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে। 

পঞ্চমতঃ--এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যবস্থাপনার যন্ত্রমাত্ত ছিল এখন 
সেগুলিকে পঙ্ডিতসমাজে পরিণত করতে হবে । 

বিগবিদ্যালয়ের গঠনসংস্কার সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে: 

$1 ঢাকায় একটি একিক ও শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। 

২). কলিকাতা শহরের কলেজী শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগসমূহ একত্রিত করে? 
ধরকটি বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাকেন্দ্র রচিত হবে। 

৩। মফঃম্লের কলেজগুলিকে ধীরে ধীরে পরিবতিত করে’ নূতন নূতন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধবিধিস্বন্ধে প্রস্তাব করা হয়েছে £- 

১। কার্যকলাপের নিয়মের কড়াকড়ি কমাতে হবে। 

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গের জন্য সরকারি চাকরির পরিবর্তে বিশেষ 
চাঁকরির স্থষ্টি হবে এবং বহিরাগত বিশেষজ্ঞ ও অন্তান্ত সভ্যসমস্বিত “নির্বাচক 
সমিতির” দ্বারা তাঁদের নিযুক্তি স্থির করা হবে। 

৩। 'পশ্চাদৃপদ সমাজরূপে মুসলমানদের শিক্ষার বিশেষ যত্র-করা হবে। 

৪) ছাত্রদের স্বাস্থ্যরগ! ও শারীরিক স্বপরিণতির জন্ত অধ্যাপকশ্রেণির 
্রকজন “ডিরেক্টর অব্‌ ফিজিক্যাল ট্রেণিং”__নিযুক্ত করা হবে এবং ডাক্তার ও 
ভন্তান্ত সভ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি “বোর্ড অব. ষ্টুডে্টস ওয়েলফেয়ার” 
স্থাপিত হবে। / 

নূতন আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনের একটা খসড়। দেওয়া হদেছে__ 

১। সেনেট ও পিশ্ডিকেটের বদলে একটি ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিমূলক “কোট”? 
ও ক্ষুত্র কার্যকরী সমিতির (Executive Council) দ্বারা এগুলি পরিচালিত হবে। 


বি ভারতের শিক্ষা 


২। অধ্যাপন, পরীক্ষণ, ডিত্রর বিতরণ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে শিক্ষাসন্বন্নীয় 
প্রপমূছের বিচারের জন্য “একাডেনিক কাউন্সিল’ থাকবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের, 
“ফ্যাকাপ্টি » “বোর্ড অব. ্াউন্ন” প্রহৃত সহকারি সমিতসমূহ স্থাপিত হবে। 

৩। ছাত্রদের বাসস্থান ও সমাজকেন্রন্ধপে “হল” স্থাপিত হবে। 

৪। পূর্ণনিঘুক্ত বেতনহ্ক ভাইপচান্নেসর থাকবেন । 

৫| বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে সরকার বিভাগ 
স্বাধীনতা তাদের থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়পংক্রান্ত ব্যাপারে অধ্যাপকদের যথেষ্ট 


ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং নিয়মকান্ুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি থাকবে না। 
বিধবিদ্যালয়ের সং 


মাত্রে পরিণত না হয় এরূপ 


| 


গে কলেজগুলির সম্পর্কের সম্পর্কের তিনটি প্রকারের 
উল্লেখ কর! হয়েছে, যথ|--কলেজগুলি সংশিষ্ট (11091), সংযোজিত (incor- 
porated) ব। অংগীভূত (constituent) হতে পারে। প্রথম প্রকারের যোগটি 
ভারতে প্রচলিত থাকলেও সর্বাপেক্ষা শিথিল এবং এই প্রকারের সম্পর্ককে 
ধীরে ধারে পরিবত্তিত করে’ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ঘনিষ্টতর সম্পর্কে নিষ্কে, 
যেতে হবে। সংশ্লি? কলেজগুলিকে হয় “হণ্টারমিডিয়েট” কলেজে পরিণত করা 
হবে নয়তো “যুনিভাসিটি কলেজ" নামাংকিত করে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উন্নীত করতে হবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি প্রধান আদর্শের অ 
এঁকিক, আবাসিক ও শিক্ষাদায়ক এবং পরীক্ষক 
বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর বাঞ্জনীয়রূপে শ্রহণ করা 
শেষে কতকগুলি বিবিধ বিষয়ের প্রস্তাব করা 
, ১! স্ত্রীশিক্ষাণ_বে সব হিন্দু ১৫1১৬ বৎসর 
বয়স অবধি শিক্ষাদানের রীতি নেই তাদের জন্য “পর্দাঙ্থুল” স্থাপিত করে? মেয়েদের 
উপযোগী বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হবে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ 
বোর্ড স্থাপিত হবে। 


[াোলোচনা। করা হয়েছে, যথা 
ও সংশ্রেষক। প্রথম প্রকারের 
হয়েছে। 

হয়েছে, যথা__ 
মুনলিম পরিবারে মেয়েদের 


২। শিএকশিক্ষণের জন্য ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের শিক্ষণ-শিক্ষা 
বিভাগ স্থাপিত হবে এবং আই-এ 


ও বি-এ পরীক্ষার জন্ শিক্ষা’ একটি বিষয়রূপে 
গৃহীত হবে। 

৩। যন্ত্রশিল্পের বিধিবদ্ধ ও কার্ধ্যকরী শিক্ষা ও ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা! দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হবে। 


৪1 বাংলাদেশের লোকের আইন ও চিকিৎসা ভিন্ন অন্ত কোনো বৃত্তিশিক্ষার 


ভারতের শিক্ষ। ১৩৭ 


অনিচ্ছা দেখে বলা হয়েছে যে বাণিজা, শিল্প প্রতি বিষয়ে ডিগ্র দেওয়ার 
প্রয়োজন এবং নিম্ন তর পদের উপযোগী বৃত্তি ও বিজ্ঞানমূলক শিক্ষা, ইন্টারমিডিয়েট 
স্তরের বিষয়ীভূত হওয়া চাই । 

৫ বিভিন্ন বিশ্ববিগালয়ের কাছে সামগ্রস্ত রক্ষার জন্য ও আন্তঃবিশ্ববিদ্ভালয়ী 
বোগস্থত্রগ্থাপনের জন্ত “ই-টার দুনিভাপিট বোর্ডের স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 


সমালোচনা 

কলিকাতা বিবিগ্ভালয় কমিণনের সর্বভারতীয় প্রাধান্তের কথা আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। এই কমিশন যে উন্চশিকার ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ এনেছিল তাতে 
সন্দেহ নেই। -মাত্ভাষা ও প্রা্ধি্াকে প্রাধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে এই রিপোট 
পূর্ববর্তী বিধ্ববিষ্যালয় কমিশনের অপেক্ষা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল এবং বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কেবল মাত্র কার্কারিতার বুদ্ধির পরিবর্তে তাদের মাধ্যমিকশিক্ষা 
সংক্রান্ত কাজ কমিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষ! ও গবেষণার শীর্ষস্থানীয়ে পরিণত করতে 
চেয়েছিল। 

মাধ্যমিক শিক্ষার যে সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল সে-সব.কথার সত্যত৷ 
বর্তমানে স্বাধীনভারত 'উপল্ি করতে পারছে। দেশের অধিকাংশ লোকের 
শিক্ষারূপে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ইন্টারমিডিয়েট’ স্তরে উন্নীত এাং কার্ধকর ও বহু 
শাখায়িত করার প্রস্তাব সেদিন লোকের মনঃপূত না হ'লেও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাবিভাগের দ্বার! সে দিকে প্রথম পদক্ষেপের ব্যবস্থা হচ্ছে। ~ 

একিক শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক বিধবিদ্যালয়ের যে পরিকল্পন| এই রিপোর্টে 
দেওয়া হয়েছিল সেই আদর্শের শ্রেঠত| সন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের 
মতে৷ বিরাট অথচ দরিদ্র দেশে তার প্রয়োগের সময় তখনও আসেনি। তখনকার 
হিসেবেই একেকটি নোহুন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ক'রে 
টাকা লাগতো, ওই বিরাট অর্ধ ব্যয়ে ছোটো ছোটো! ঘনিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন 
অনেকের কাছে উৎকর্ষবিলাস বলে প্রতিভাত হয়েছিল। শুধু তখন নয়, আজ পর্যন্ত 
এই বিরাট দেশের সমস্ত শিক্ষা নোতুন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে দিতে 
গেলে বতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয্বোজন হবে সেগুলির স্থাপনের ষন্তাবনা 
নিকট বা অল্পদূর ভবিষ্যতের মধ্যে দেখা যায় না। কাজেই “এফিলিয়েটিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আমাদের দেশে তখন ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও 


অনেকদিন থাকবে। 


১৩৮ ভারতের শিক্ষা 


তাছাড়া আরেকটি কারণে বিশেষত কলি 
এই রিপোর্টের বিরোধিতা করেছিলেন তারা মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের 
শিক্ষার কতৃত্ব ছেড়ে দিতে চাননি, মনে করেছিলেন যে জাতীয় চেতনাবিদ্বেষী 
বিদেশী রাজপক্ষে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাহাসের যড়বন্্রমাত্র। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট চিত্তদাহের স্থষ্টি করেছিল এবং 
কলিকাতাতেই তাঁর পরস্তাবসমূহ সর্বাধিকভাবে পরাজিত হয়েছিল বটে কিন্তু তার 


ফলও হয়েছিল সেকথা কলেজী শিক্ষার পরিণতির ইতিহাসের সংগে যথাক্রমে 
আলোচিত হবে। 


কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ 


কলেজীশিক্ষ। 


কলেজী শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় 
আইন (১৯০৪) যে আপত্তির সৃষ্টি ক 


রেছিল সে আলোচনা পূর্ব পরিচ্ছেদে করা 

হয়েছে। কালক্রমে এই আপত্তির ছুটি প্রধান বিষয় অপ্রমাণিত হয়েছিল, থা 

উচ্চশিক্ষার প্রসার প্রথমে সহস। হ্রাস পেলেও পরে পূর্বাপেক্ষা দ্রতগতিতে বৃদ্ধি 

পেয়েছিল, পুরাতন বিশববিদ্যালয়গুলিতে নূতন শিক্ষাব্যবছ। জনপ্রিয় হয়েছিল এবং 
নদান্ত ব্যক্তিদের দান সেদিকে প্রচুরভাবে আরুষ্ট হয়েছিল। 

১৯০১-২ খৃষ্টাব্দ থেকে বৃটিশ ভারতের সাধারণ “আট” ও “ 


সায়েন্স" কলেজের 
ও ছাত্রদের সংখ্যা নিয়লিখিত প্রকারের ছিল £-_ 


সন কলেজ ছাত্র 
১৯০১-০২ ১৪৫ ১৭,৬৫১ 
১৯০৬-০৭ ১৩৬ ১৮,৯১৮ 
5৯১১-১২, ১৪০ ২৯,৬৪৮ 
১৯১৬-১৭ ১৩৪ 8৭,১৩৫ 
১৯২১-২২ ১৬৭ 8৫,৯২৯ 
৯ 


অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আইনের ফলে প্রথমে কলেজের সংখ্যা কিছু কমলেও 
ছাত্র সংখ্য! ক্রমাস্ব়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 


কলেজের সংখ্যা উ্থানপতন সত্বেও বৃদ্ধিই 
পিয়েছে। শেষ বৎসরের ছাত্র সংখ্যার কমতি হতো কিছু কিছু ছাত্র বিভিন্নদিকে 
চলে যাওয়ার ফলে ঘটেছে। 


এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ব 


বিদ্যালয়ের অধীনস্থ ছাত্র ও পরীক্ষার্থীর 
সংখ্যা ত্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল 


১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইম শিক্ষাদীন- 


ভারতের শিক্ষা ১৩৯ 


ব্যবস্থার যে সামান্য নির্দেশ দিয়েছিল তদনুসারে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন 
শিক্ষার বিভাগ খোলা হয়। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ভিন্ন স্নাতকোত্তর 
শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল । ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এখানে অর্থনীতিশিক্ষার জন্য “মিন্টো” 
অধ্যাপকের পদের স্যট্টি হয়। এই সময়ে সরকার কর্তক মিন্টো অধ্যাপককে বাখিক 
১০১০০০২ দেওয়া হ’ত,_১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এ অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৩,০০০ 
করা হয়। ষ্ঠ 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের প্রস্তাবান্ুযায়ী স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
নৈতৃত্বে__কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগে কলা ও বিজ্ঞান- 
শিক্ষার জন্য ছুটি “কাউন্সিল” স্থাপিত হয়, স্তর তারকনাথ পালিত ও স্তর রাসবিহারী 
ঘোষের প্রদত্ত ছত্রিশ লক্ষ টাকায় কলিকাতাঁর সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হয় এবং 
ভ্রমে ওই কলেজে একটি মনোবিজ্ঞানের বিভাগও স্থাপিত হয়। 

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের বাসস্থান স্থির করার ও অন্তান্ত 
বিষয় সহায়তার জন্য লগুনের ক্রমওয়েল ষ্্রীটে একটি আপিস খোলা হয়েছিল । 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্রের আরেকটি নির্দেশে ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষার 
বোর্ডের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু ওই নির্দেশ সর্বত্র পালিত হয়নি | কলিকাতা ৷ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তদুপরি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কমিশনের নির্দেশ সত্বেও ওই ব্যবস্থা করা 
হয়নি, তবে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পাঠ্যের উন্নয়ন ও বৈচিত্র্যসাধন হয়েছিল। 

১৯০৪ খুষ্টাবের পর থেকে কলেজী শিক্ষার মানের কিছু কিছু উন্নতি হয়েছিল? 
কলেজগুলির বাড়িঘর শিক্ষোপকরণ, অধ্যাপক প্রভৃতি সব দিকেই অগ্রগতি ঘটেছিল 
কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাব তখন থেকেই কিছু কিছু অনুভূত হচ্ছিল । 

কলেজী শিক্ষার আরেকটি প্রধান দুর্বলতা ছিল বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব । 
সরকারি চাকরির লোভে দলে দলে যুবক সাধারণ কলা ও বিজ্ঞানের “গ্রাজুয়েট” 
হয়ে বেরোচ্ছিল। সরকারি চাকরির সম্ভাবনা এদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে অপ্রচুর 
থাকায় এই সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজের বেকার সমস্ত৷ অসন্তোষের স্থষ্টি করেছিল? 

এই সময়ে বৃত্তিশিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা ছিল তা প্রধানত নিয়পদস্থ সরকারি 
কর্মচারীদের জন্য সরকারের দ্বারাই ক্র! হয়েছিল। গংগার খাল খননের 
চত্বাবদানের জন্তু যেমন রুড়কির উমাসন' সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপি 
হয়েছিল তেমনি রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য কয়েকটি শিল্পগীঠ এবং পশুচিকিংদার 
কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । শিক্ষার এই সংকীর্ণতার উল্লেখ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সরকারি 
পত্রে করা হয়ে থাকলেও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা শীদ্র হয়নি 


১৪০ ভারতের শিক্ষা 


১৯২১-২২ খুষ্টাব্দে যেখানে কলা ও বিজ্ঞানের কলেজ ১৬৭সী ছিল সেখানে 
বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ৫২টি, যেখানে সাধারণ কলেজে ৪৫,৯২৯ জন ছেলে 
পড়তো, সেখানে বৃত্তিশিক্ষার কলেজে পড়তো ১৩৬৬২ জন । বৃত্তিশিক্ষা যারা নিত 
তাদের মধ্যেও অধিকাংশ চিকিৎসা, আইন ও শিক্ষণ পড়তো আর শিল্প বাণিজ্য 
ইত্যাদি পড়তো কম সংখ্যক । ৫২টি বৃত্তি প্রতিঠানের মধ্যে ২০টি শিক্ষকশিক্ষণালয় 
১৪টি আইন কলেজ আটটি মেডিকেল কলে, ছয়ট কৃষিবিগ্ঘ/সর, পাঁচটি বাণিজ্য 
বিদ্যালয়, তিনটি পশুচিকিতসার ও তিনটি বনবিভাগীয় প্র উঠান ছিন। চিকিংসা 
আইন ও শিক্ষণশিক্ষা লাভ ক'রছিল ১০,৫৪৬ জন আর অন্যান্ত বৃত্তিশিক্ষা পাচ্ছিল 
৩১১৬ জন । 

সরকারি সাহায্য এই সময়ে ক্রমা 
দিক দিয়ে সবসময় ছিল )। 
বৎসরে যে পাঁচ লক্ষ টাকা 
তেরে! লক্ষ টাকা কলেজপ্ত 


স্বয়ে বধিত হচ্ছিল ( এই কাল রাজস্বের 
১৯০৫ খু্টাব্দ থেকে বিশ্বধি্াল্সমূহের উন্নতির জন্ত 
সরকার ব্যয় করেন তার মধ্যে প্রধম পাঁচ বৎসরে সাড়ে 
লির উন্নয়নের জগ্ত বায় কৰ। হয়। পরের পঞ্চবারিকী, 
থেকে ওই সাহায্য স্থায়ী হয়ে গেলে পর তার থেকে বাধিক ৩১৬৫০০০ টাকা 
কলেজগুলির জন্য চিহ্নিত ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের ভাগে তারমধ্যে 
১,১০,*০০ টাকা পড়েছিল। 

১৯০৭ থেকে ১৯১২ খ্ু্াব্দের পঞচব্াবিকী হিসেবে কলেঙ্গগুলির উন্নতির জন্ত 
বাধিক ২:৪৫ লক্ষ টাকার একটি অতিরিক্ত লাহাদ্য মঞ্জুর করা হয়। 
তাদের ছাত্রাবাস নির্মাণ করানোর দন্ত অনেকগুলি এককালান দান করা 
তারপরের পঞ্চবাধিকী হিসেবে (১৯১২: 
দান বরাদ্দ হয়। 

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে সাধারণশিক্ষ।র কলেজগুলির জন্য সর্বসমেত ৪৯'২৬ লক্ষ 
টাকা সরকারি ব্যয় ছিল, তারমধ্যে ১৫২৪ লক্ষ টাক! প্রাইভেট কলেজগুলিকে 
সাহাব্যরূপে দেওয়া হ'ত, অর্থাৎ, ংশ সরকারি কলেনের 
জন্য হ'ত। 

এই সময়কার কলেজী শিকার বিশ্লেষ 

" করে। একটি দিক হ’ল ভালর দিক, 


শক্তিশালী করে সেই দিক। ইংরেজিমাধ্যম কলেঙ্গী শিক্ষা ভারতবাসীকে পাশ্চাত্ত্য 


ভাষা, সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সংগে পরিচিত করিয়ে দেশের 


মধ্যে যে বঙ্জাগরণ এনেছিলো৷ এই যুগে সেই নবভাবের ধারা জাতীয় চেতনার 


তাছাড়া, 
হয়েছিল। 
১৭) বাৰিক ২:৮৪ লক টাকার আরেকটি 


সরকারি ব্যয়ের অবিকা 


ণে দুট দিক বিশেষভাবে দৃ'ষ্ট আকর্ষণ 
এই শিক্ষা জাতীয় জীবনকে কিভাবে 
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. দিকে ধাবিত হয় এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জাগিয়ে মেকলের উক্তিকে 
আংশিক ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে। 
অপরপক্ষে এই শিক্ষা উচ্চমানের হলেও অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অকার্ষিক ছিল, 


বানিজ্য ও শিল্পোন্নতির কোনে সহায়তা এর দ্বারা হয়নি । 


নুতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন 


১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ভারতবর্ষে আর একটিও বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত না হওয়ায় কলেজী শিক্ষার বহুল 
প্রসারের ফলে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর অত্যন্ত চাপ পর$ছিল। ১৯১৩ 
খুষ্টাবের পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন আদর্শ প্রচারিত হওয়ার পর কতকগুলি নোতুন 
বিশ্ববিগ্থালয় স্থাপিত হয়। তারপর কলিকাতা বিধবিগ্ভালয় কমিশনের রিপোর্ট 
কলিকাতা। বিশ্ববিগ্ালয়ের জন্য লেখা হলেও জনমতের বিরোধিতায় ওই বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের ওপর তার প্রস্তাবগুলির প্রয়োগ সম্ভব হয়নি কিন্ত সেই আদর্শে অন্তান্ত 
স্থানে আরো কতকগুলি নূতন বিশ্ববিগ্কালয় স্থাপিত হয়েছিল । ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 


যেখানে সমস্ত ভারতবর্ষে পাঁচটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 


তেরোটি দীড়ায়। তাদের নাম ও পরিচয় নিচে দেওয়া হল £_ 
১ ১৯১৬ খুটাবে পুনাতে শেঠ নাথুভাই দামোদর থ্যাকাপি (সংক্ষেপে 
৪, N. D. 1.) বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপিত হয় । এটি ভারতে মহিলাদের জন্য প্রথম ও 
একমাত্র পৃথক বিদ্যালয় । এই বিশ্ববিগ্াল় সরকারি আইনে স্বীকৃত নয় বলে এর 
উপাধি অন্তত্ৰ উচ্চতর পাঠের জন্য গৃহীত হয় না। 
১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্যে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে 
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মভারের অনেকটা লাঘব করে। এটি “এফিলিয়েটিংর 
শ্রেণির এবং ভারতীয় করদরাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় | 
৩। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নূতন স্থাপিত (১৯১২) বিহার-উড়িষ্যা-প্রদেশের 
ক্ষাশী্যরূপে পাটন! বিশ্ববিগ্থালয় স্থাপিত হয়। এর মূল কাঠাম 


২। 


প্রাদেশিক শি 
পুরাতন রীতির হলেও কতকগুলি নৃতনত্বও ছিল। 
৪) ১৯১৮ খুটাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম তার রাজ্যে "ওসমানিয়া' বিশ্ব 


বিগ্লালয়। স্থাপিত করেন।  করদরাজ্যসমূহের মধ্যে এটি দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং ইংরেজির পরিবর্তে উদ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এর বিশেষত্ব ছিল। 
৫1 ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কীতিস্বরূপ বেনারসের 


বু ₹ ভারতের শিক্ষা 


হিন্দু বিধ্বিদ্যালয় স্থাপিত হয়,_এটি ভারতের প্রথম কেন্দরশাসিত, কিক) . 


আবাসিক ও শিক্ষাদায়ক এবং ধর্মসম্প্‌ক্ত বিশ্ববিদ্যালয় । 

৬। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের জন্ত প্রথম ধৰ্মসম্পূক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় ‘আলিগড় মুনলিম যুশিভাগিটি’ স্থাপিত হয়। এটি একটি কেন্দ্রীয় 
সরকার শাসিত নূতন গঠনরীতির বিশববিদ্যালয়-_স্যর সৈয়দ আহমদের ‘মোহামেডান 
এংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজের' থেকে এর উৎপত্তি হয় । 

৭। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চাকার এঁকিক, আবাসিক ও শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। এই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাতে পূর্ববংগের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানসমাজের চাহিদা ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্থত হয়েছিল। 

৮! ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে৷ গঠনপদ্ধতি নিয়ে লক্ষৌয়ের 
আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। | 

নুতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ভিন্ন ১৯২১ খুষ্টান্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আদর্শে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্পূর্ণরূপে একিক হ'তে পারেনি কেননা এর সংশ্লিষ্ট কতকগুলি স্বাধীন কলেজ 
ছিল কিন্তু সেগুলির সংগে সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ঘণিষ্ঠতর করে’ তাদের সংশ্লিষ্ট 
(affiliated) না বলে’ সংযোজিত (associated) বলে, অভিহিত করা হয় 
এবং সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থিত কলেজগুলির ভার লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়। 

এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে 
হয়েছিল। ১৯০৪ খষ্টাব্দের আগে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে 
ও 'ল" কলেজের জন্য বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া 
অন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করতেন 
বিদ্যালয়গুলির বিশেষ প্রয়োজনও ছিল 


“ওরিয়েপ্টাল” 
ভিন্ন সরকার 
শা। তখনকার: দিনে বিশ্ব 


শা, পরীক্ষা পরিচলেনার ভজন্ত একটি 
ছোট আফিস ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের ছিলনা। “ফেলোরা" 


নিজেদের খরচায় যাতায়াত করতেন বলে? সেনেট সিশ্ডিকেটের” বৈঠকের ভন্ভও 
অর্থ ব্যয় হ'ত না। পরীক্ষার “ফি” থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ মিটে 
বরংচ কিছু টাকা উদৃ-ত্ত থাকতো । 

১৯০৪ খৃষ্টাব্সের আইন প্রণয়নের পর 
হতে থাকে বলে ফেলোদের যাতায়াতের খ 
পরিদর্শনের ব্যবস্থার জন্য শোতুন নোতুন 
ফলত সরকার, প্রত্যেক বছরে বিশ্ববিদ্যাল 


সিণ্ডিকেটের বৈঠক বেশি ঘনথন 
রচ দিতে হয় এবং কলেজগুলির 
কর্মচারীর নিয়োগ আবশ্যক হয় 
গ ও কলেজী শিক্ষার জন্য যে পাচ 


ভারতের শিক্ষা ১৪৩ 


লক্ষ টাক! দিতে আরস্ত করেন তার প্রথম পাঁচ বৎসরের পঁচিশ লক্ষ টাকার 
মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ব্যবস্থাপন, পরিদর্শন, জমি খরিদ, গৃহনির্মাণ 
প্রভৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালযগুলিকে ও ১৩২ লক্ষ টাকা কলেজের উন্নতির জন্য 
প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে ওই বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ 
টাকার মধ্যে ১১৩৫১০০০২ টাকা বিশ্ববিদ্যালরপমূহের জন্য নিদিষ্ট করে দেওরা 
হয়! তাছাড়া ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে যোলে। হাজার টাকা এককালান দান ও 
২,৫৫,০০০. টাকার বাধিক সাহাবা বিশ্ববিদ্যালরগুলির জন্য বরাদ্দ হ্য়। এতে 
বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত বাধিক সাহায্যের পরিমাণ ৩,৯০,০০০ টাকায় দাড়ায় ও 
তারমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পায় বাইশ লক্ষ টাকা । অন্তান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও 
অন্তু্নপভাবে বর্ধিত সাহায্য দেওয়া হতে থাকে। 

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বিখবিদ্যালয়প্রদত্ত ঘমগ্র বাধিক সরকার সীল 
২০১৫৪১৪৭৪২ টাকা তারমধ্যে বাংলাদেশে ৮,৬৫,১৩২ । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামুদয়িক ব্যয় ছিল সমগ্র ভারতে ৭৪,১৩,১২৪ আর বাংলাদেশে ২৫১১৭১৮৯২ টীকা। 

সরকারের বধিত সাহায্যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, গবেষণাগার 
19 গ্রন্থাগারের স্থাপন, বর্ধন প্রভৃতি এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। 
১৯১২ সালে ১৩টি ভারতীয় বিখবিদ্যালয়ের মধ্যে ছয়টি বিশুদ্ধভাবে শিক্ষণরত 
ছিল এবং এপাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয় প্রকারের মিশ্রণ হয়েছিল। বাদবাকি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য ছিল "এফিলিয়েশন” এবং তার সংগে LRG 
কিছু কিছু সন্নিবেশ হয়েছিল | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাতকোত্তর স্তরের কলা ও. বিজ্ঞানশিক্ষার 
“কাউন্সিলের? অধীনে ওই স্তরের অব্যাপনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং 
কেবল মফঃম্বলের দ্ুয়েকটি কলেজ ভিন্ন এর এলাকায় অন্য কোথাও এই স্তরের 
শিক্ষ। দেওয়া হ’তন৷। কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের কলা, বিজ্ঞান, আইন, 
চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং এই পাঁচটি অংগ বা "ফাক্ন্টি” ছিল আর ঢাকার 
বিশ্ববিগ্যালয়ের কল! বিজ্ঞান ও আইন এই তিনটি অংগ ছিল | 


মাধ্যমিক শিক্ষা 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
বাড়ানো হলেও সরকারি প্রচেষ্টা ও সাধারণ্যের উদ্যোগের মধ্যে একট] সামগ্রস্ত 
সাধনের ইচ্ছ। দেখা যায়। শিক্ষাথাতে প্রদত্ত অর্থের অপ্রাচূর্যের জন্যই সরকারকে 


১৪৪ ভারতের শিক্ষা 


অনেকাংশে ওই সামগ্তস্তের চেষ্টা করতে হত। অপরপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
মধ্যবিত্ত সংসদায়ের প্রধান শিক্ষারূপে সম্পূর্ণতর করা ইচ্ছাও আত্মপ্রকাশ করেছিল), 


মাধ্যমিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতাসাধন, মানোন্নয়ন ও সনিযস্ত্রেণের 0) তাকে ৮ 
"ইন্টারমিডিয়েট স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করবার এবং তার জন্য বিশেষ বোর্ড স্থাপনের 


প্রস্তাব ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পত্র ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা বিবিগ্ঞালয়ে কমিশনের 
রিপোর্টে করা হয়েছিল। তদনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে বোর্ডের স্থাপন হয় কিন্তু 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের কর্তৃপক্ষের তীত্র বিরোধিতার ফলে তার এলাকার মধ্যে 
ওই প্রস্তাবকে বলবৎ করা যায়নি । / 

কর্তৃপক্ষের দৃষ্ট মানোন্নয়নের দিকে থাকলেও এই সময়ে শিক্ষার অন্তান্ত 
বিভাগের মতো মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল 
এবং বহুল বিস্তারও ঘটেছিল । ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন কোষ থেকে মাধ্যমিক 
শিক্ষায় প্রদত্ত সমগ্র অর্থের পরিমাণ ছিল ১২২১৫০১০০০২ আর ১৯২১-২২ 
খৃষ্টাব্দে ৪,৮৭,২৭০০০ টাক! অর্থাৎ কুড়ি বৎসরে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় সাড়ে 
তিন কোটি টাকার চেয়েও বেশি বেড়েছিল। 

১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে সরকারি প্রতিষ্ঠনলমূহে ৫২,৫২৪ জন ছাত্র পড়তো 
আর সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পড়তো ২,৯৯,১১২। সরকারি প্রতিষ্ঠানে 
ছাত্রপ্রতি ব্যয় ছিল ১২৯ টাকা আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৪২। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 
একেক বিগ্ভালয়ে গড়পড়তা ১৩৬ জন ছাত্র পড়তো আর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৮২ জন 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ছেলেদের সরকারি উচ্চবিগ্ালয় ছিল ২৩৭টি আর মেয়েদের 
২০টি । ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ৫৪২টি সরক রি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা 5৩০২ 
আর ৪৭১১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে-__-৬১৩৮১৮১১ জন ছিল। ছাত্রপ্রতি গড়পড়তা 
বাৎসরিক ব্যয় ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫৪২ আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে 
১০১। তাছাড়া বারা মোটেই সাহায্য পেতনা এমন বেসরকারি বিগ্ভালয়ে 
১,৮১,৩৯৩ জন ছাত্র পড়তো। 

উচ্চশিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষাতেও সরকারি বিগ্বালয়গুলিতে অধিক ১ 
কমসংখ্যক ছাত্র পড়তো। এইজন্য ওই ছুই প্রকারের বিদ্যালয়ের মধ্যে রেখারেখির 
ভাব ছিল। সাধারণোর ধারণা হয়েছিল যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই তাদের 
উদ্যোগ যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাচ্ছিল না এবং একটা দাবীও উতিত হয়েছিল যে 


সরকারের হাতে কেবল বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি থাকবে আর সাধারণ শিগাঁর, 
উচ্চবিগ্ভালয়গুলি থাকবে জনসাধারণের হাতে। / 


গু 


ভারতের শিক্ষা ১৪৫ 


এ বান্তবিকই মাধ্যমিক শিক্ষার মান ও প্রসার ছুই দিকেই উন্নতি হলেও শিক্ষা 
তেমনই সংকীর্ণ ও সাহিত্যিক থেকে যাচ্ছিল, পরীক্ষা ও মুখস্থবিদ্যার আধিপত্য 
‘অব্যাহত ছিল। বৃত্তিশিক্ষাপ্রসংগের প্রথম আভাস ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পত্রের 
_ “প্ৰয়োজনীয় ও কার্যকরী” শিক্ষার উল্লেখে পাওয়া যায়। তারপর ১৮৮২ খৃষ্টাবের 
শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার ছুই শাখা স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল 
কিন্তু নান। কারণে ওই প্রস্তাব কার্দক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেনি । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের 
সরকারি পত্রে সরকার ও বিধবিগ্ভালয় উভয়ের দ্বারা স্বীকৃত একটি "ছাড়পত্রের” 
প্রস্তাব করে এরূপ পাঠ্যক্রম চাওয়া হয়েছিল ঝা. প্রবেশিকা পরীক্ষার মতো 
সংকীর্ণ ভাবে সাহিত্যিক হবে না| তারপর ১৯১৩ খু্াব্দের পত্রে মাদ্রাজ, বোম্বাই, 
যুক্ত ও মধ্য প্রদেশে "স্কুলত্যাগ” পরীক্ষার সাফল্যের উল্লেখ করে” ওই ব্যবস্থার 
বিস্তারের প্রস্তাব করা হয়। 
কিন্তু দ্বিতীয় শাখার ওই সাফল্য কেবল বাহিক ছিল। টি 

বাংলাদেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্তবর্তী “এ”, “বি” ও “সি-কোসে'র" উল্লেখ 
আগে করা হয়েছে, কিন্তু তারদ্বারা শিক্ষার সাহিত্যিকতা কিছুটা হ্রাস পেলেও 
বিখবিগ্ঞালয়মুখিনতা কমিয়ে শিক্ষা বৈচিত্র্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। 

মাদ্রাজে যে দ্বিতীয় শাখার ব্যবস্থা হয় তাতে বহিরাগত পরীক্ষার বদলে স্কুল- 
ত্যাগের জন্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ছাড়পত্র গৃহীত হ'ত! পাঠ্যবিষয়গুলিকে “এ”, 
“বি” ও “সি” এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল । “এ” বিভাগে ইংরেজি, মাতৃভাষা 
ও অংক, “বি” বিভাগে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অংকন, ব্যায়াম, গার্হস্থ্য 
বিজ্ঞান, সেলাই প্রভৃতি এবং “সি” বিভাগে বিচিত্র বৃত্তি ও জ্ঞানমূলক বিষয় ছিল। 
কোনে বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হ’তনা, পঠনকালের মান পূর্ণ হ'লে ছাড়পত্র দেওয়া 
হ'ত। সাধারণ বিদ্যালযগুণস “সি” বিভাগের বৃত্তিমুখী বিষয়গুলির পড়াবার ব্যবস্থা 
না করে “বি” বিভাগের সাহিত্য ও জ্ঞানমুখী বিষয়গুলির সহায়তায় ছাড়পত্র দিত 
তাতে সাধ্যমিকশিক্ষার দ্বিধা বিভক্তির উদ্দেশ্য বার্থ হয়েছিল ম্যাক” পরীক্ষা এড়িয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হঝ্ুী সহজ পন্থারপে এই ব্যবস্থা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 

ঘুক্তপ্রদেশে চারটি বাধ্যতামূলক ও সাতটি বৈকল্পিক বিষয় নিয়ে যে স্কুলত্যাঁগ 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় তাও ওই একই দোষে দুষ্ট হয়েছিল। 

বোস্বাইয়ের স্থূল ফাইন্ঠাল প্ররীক্ষা কেবল সরকারি চাক্গরির জন্া স্বীকৃত ছিল 
আর তাতে বিষয়বিকল্প কম ছিল বলে’ ওই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সাফল্যমণ্ডিত 
ভযেছিল |. * 
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শত 


১৯১৩ খুষ্টান্ের পত্রে এই ব্যবস্থা আংশিক পরিবর্তনমা্র করে” অনুমোদিত, 


হওয়ায় তার পরের কয় বৎসরে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি, 
__কেবল বিজ্ঞানশিক্ষার সামান্য উন্নতি হয়েছিল । তাছাড়। একালের রাজনৈতিক 
অশান্তি, মহাযুদ্ধের সংকট ও তারপরের রাষ্ট্রীয় সংস্কার ব্যবস্থার ওলটপালট প্রভৃতির 
মিলিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কোনে। পরিবর্তনের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল । 

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্যের কথ। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, 
কিন্ত এই স্তরের শিক্ষার অতি দ্রুত বিস্তারের ফলে ১৮৫৪ খুষ্টান্বের পর থেকেই 
ইংরেজির মানের অবনতি ঘটতে আরস্ত করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষীকমিশনের 
রিপোর্টে এই অবনতির দিকে লক্ষ্য করে’ ইংরেজি শিক্ষার প্রারস্তকাল একটু বড় 
বয়স পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা এবং ইংরেজির শিক্ষণে ইংরেজ শিক্ষকের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বল! হয়। ১৯০৩ খুষ্টাব্দের পর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থায় 
প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রবর্তন হয় এবং নিচের শ্রেণিতে ইংরেজি শিক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষকদের নিয়োগের প্রয়োজন অনুভুত হ'তে থাকে। পাঠ্যপুস্তক পড়ান হবে 
কিনা, পরীক্ষাপাশের মান আরো উচু করে’ দেওয়া উচিত কিন! প্রভৃতি নানা 
আলোচন! এই সময়ে চলতে থাকে । তথাপি ১৯০২-২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরীক্ষাফলে 
ইংরেজিশিক্ষার উন্নতির কোনে। প্রমাণ পাওয়া যায়নি । 

বস্তুত তখনকার শিক্ষাকর্তারা অসাধ্যসাধনের চেষ্ট। করেছিলেন । মাধ্যমিক 
শিক্ষা সমাজের অনেকদূর পর্যন্ত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিদেশি- 
ভাষার মাধ্যমে তাকে নফল করার সম্ভাবনা তে! ছিলোই না, বরংচ সেই অপচেষ্টায় 
অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার হানি হচ্ছিল ও মুখস্থবিদ্যার প্রভাব বুদ্ধি পাচ্ছিল। 
7. অন্যদিকে ইংরেজিশিক্ষার অতিরিক্ত প্রধান্যের তলায় মাতৃভাষায় শিক্ষার 
প্রশ্ন চাপা পড়ে! গেছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পত্রে মধ্যশিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার 
উপযোগিতার উল্লেখ কর৷ হলেও সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়নি । ১৯১৩ খুষ্টাব্দের 
পুত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাতৃভাষাবাহন ও উচ্চশিক্ষাকে ইংরেজিবাহন করার 
সুপারিশ থাকলেও কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা 
যাতৃভাষাকে গৌরবস্থলে স্থাপিত করতে চাইলেও জনসাধারণের অধিকাংশ 
ইংরেজির মোহে অন্ধ ছিল । 


১৯১৫ খৃষ্টানদের ১৭ই মার্চ দিল্লীর ইম্পিরিয়াল লেজিল্লেটিভ কাউন্নিলে মিঃ এস 
রায়নিংগার মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করে’ ইংরেজিকে আরশ্যিক 


জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণের উদ্দেন্যস্থলিত একটি প্রস্তাব আনেন । *এতে ইংরেজি- 


Me 


[এ ভারতের শিক্ষা ১98 


ভাবার মানের অবনতি ঘটবে, মাতৃভাষার পরিভাষা ও স্থযোগ্য শিক্ষকের অভাব, 


অতগুলি দেশজ ভাষার ব্যবহারে শিক্ষার ব্য়বুদ্ধি-ও জাতীয় এঁক্যের হানি ঘটবে 
প্রভৃতি নানা যুক্তিদ্বারা এই প্রস্তাবের বিরোধী সমালোচনা হয়। স্তর হারকোট 
বাটলার মাতৃভাষাবাহনে শিক্ষিত ছেলেদের বৃদ্ধিবিকাশ সহজতর হয় বলে স্বীকার 
করলেও এবিষয়ে কোনো সাহায্য করেননি 7 

১৯১৭ খু্টাব্দে লর্ড চেমসফোর্ড মাতৃভাষাবাহনের, প্রযোজ্যতা বিষয়ে 
আলোচনার জন্য শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ (পরে স্যর) শংকরণ 
নায়রের সভাপতিত্বে একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন | কিন্তু এই বৈঠকে কোনো 
সমাধান হয়নি বলেঃ ব্যাপারটি যেমন ছিল তেমনই চলতে থাকে । 

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবংগের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা মাতৃভাষা- 


মাধ্যম_ছিল-_সপ্ম শ্রেণিতে ইংরেজিশিক্ষা আরম্ত হ'ত আর উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ 


শ্রেণি থেকে ইংরেজিভাষ। শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হ’ত। পূর্ববংগেও এই ব্যবস্থাই 
ছিল, কেবল শ্রেণিগুলির সংখ্যাও আজকালকার মতো ছিল, অর্থাৎ, চতুর্থ শ্রেণি 
থেকে ইংরেজি আরস্ত হয়ে সপ্তম শ্রেণিতে মাধ্যমরূপে গৃহীত হ’ত। 

মাধ্যমিক শিক্ষার একটি প্রধান অসুবিধা ছিল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব । 
উনবিংশ শতাব্দির শেষাংশ থেকে ইংলণ্ডে শিক্ষণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে 
স্বীকৃত হয়েছিল এবং ভারতে খানিকটা তার প্রভাবে, খানিকটা নিজ অভিজ্ঞতায় 
এই প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৮৫৪ থেকে ১৯০৪ খষটা্দ পর্যন্ত কিভাবে শিক্ষণ- 
শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। 

১৯০৪ খুষ্টাব্দের সরকারি পত্রের রচনার সময়ে মাদ্রাজ, কাসিয়াং এলাহাবাদ, 
লাহোর ও জব্বলপুরে একটি করে? উচ্চবিদ্রালয়ের উপযোগী শিক্ষকের শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ওই পত্রে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে' অনুরূপ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের সুপারিশ কর। হয়। ট্রেনিং কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনসম্পর্কে বলা হয় 
যে সেখানে সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগের কর্মচারিগণ (1.5.5. ) পড়ারেন এবং 
এাজুয়েটদের জন্য এক বৎসরের ও তনিয় স্তরের শিক্ষিতদের জন্য দুই বৎসরের 
শিক্ষণশিক্ষার ব্যবস্থা হবে । বিশ্ববিগ্ভালয় তাদের পরীক্ষা, নিয়ে ডিগ্রী দেবে। 
শিক্ষাপদ্ধতির খিক্ষ। ও শিক্ষার অভ্যাস অংগাংগিভাবে জডিত হবে এবং শিক্ষণের 
অভ্যাসের জন্য শিক্ষকশিক্ষণালয়সংস্প,ক্ত বিদ্যালয় থাকবে । শিক্ষকের! ভবিষ্যতে 
যাতে শিক্ষকশিক্ষণালয়ের প্রভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে সেজন্য শিক্ষণালয় ও 
বিগ্ভালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকবে । 


১৪৮ ভারতের শিক্ষা 


১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১২টি শিক্ষকশিক্ষণালয় ছিল 
এবং সেখানে ৫৫২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করছিল। ১৯:৩ খ্বষ্টাব্দের পত্রে, যাতে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত হ'তে পারে সেজন্য শিক্ষক- 
শিক্ষণালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯১১-২২ খুষ্টাব্দে শিক্ষক- 
শিক্ষণালয়ের সংখ্যা ২০টি দবড়ায় আর ছাত্র সখণ--১৪৪৩। ওই খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত পঞ্চবাধিকী রিপোর্টে বলা হয় যে তখন যুক্তপ্রদেশ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
অগ্রসর ও বাংলাদেশ সর্বাপেক্ষা পণ্চাদ্পদ ছিল। বাংলাদেশের এংলো-ভার্ণাকুলার 
স্কুলের ১২,৯০৬ শিক্ষকদের মধ্যে ৩৩৯২ জন গ্রাজুয়েট ও ৩৫৭ জন শিক্ষণপ্রাপ্চ 
ছিল। আর ভার্ণাকুলার স্কুলের শিক্ষকদের ৭ ৪৮% শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। 


প্রাথমিক শিক্ষা 


লর্ড কার্জনের প্রণীত নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছিল তার কথ! 
আগে বলা হয়েছে। প্রলার-বন/ম-মানোনয়নের 'দ্বন্ের মধ্যে লর্ড কার্জন 
সামণ্জস্তসাধন করতে চেয়েছিলেন । ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যেখানে চল্লিশ লক্ষের কিছু কম 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল সেখানে ১৯.২ খৃষ্টাব্দে ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ । 
খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিগ্ালয়পমূহের ছাত্রদের মধ্যে ১২.৩% 
পর্যন্ত পৌছত আর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১২.৫% । 
জন্য যে টাকা ব্যয় করা হ'ত 


১৯০৭ 
উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা 
১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার 
সেট! নিয়লিখিত অনুপাতে বিভিন্ন স্থান থেকে 


পাওয়া ষেত__ 
সরকারি ভাণ্ডার ৬৫৬% 
বেতন ২২৮% 
ব্যক্তিগত দান ১১৬% 


ছাত্রপ্রতি গড়পড়তা বেতন ছিল সাড়ে চৌদ্দ আনা 
ভারতে জনসংখ্যার মাত্র ৬%, 
আর বালিকাদের মধ্যে ২৭% 
বর্গমাইলে একটি করে? 
ছাত্র পড়তো। 


এই বৃদ্ধি যে যথেষ্ট নয় তা বস! বাহুল্য । এইজন্য এই সময়ে বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদার 
গায়কোয়াড় তার রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বৃটিশ ভারতে মহামতি 


১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে 
সাক্ষর ছিল, বিদ্যালয় বয়সী বালকদের মধ্যে ২৩.৮% 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছিল। গড়পড়তা প্রতি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং প্রতি বিদ্যালয়ে ৪৩ ভন 


ভারতের শিক্ষা KE ১৪৯- 


গোপালরুঞ্ণ গোখলে এই দাবী প্রথম উত্থাপিত করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 
কেন্দ্রীয় আইনপভায় বলেছিলেন যে যে-জাতি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত সে জাতি জীবন 
গ্রামে পিছিয়ে থাকতে বাধ্য! তারপর ১৯১০ খুষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তিনি দিল্লীর 

ইম্পিরিয়াল লেজিস্ত্রেটিভ কাউন্সিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আনেন 

এই সভা প্রস্তাব করছে যে দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক.ও 
বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং তার উপায়সমূহের 
প্রণয়নের জন্য সত্বর সরকারি ও বেসরকারি সভ্যসমন্থিত একটি কমিশন গঠিত 
“হোক ।” ্ু é 

গোখলে চেয়েছিলেন যে ভারতে ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনের যতো কোনো 
আইন প্রণীত হোক এবং সে বিষয়ে একটি পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন। 

প্রথমত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ শিক্ষাবিভাগের স্থাপনের প্রস্তাব 
করেন, তার অধিকর্তা হবেন একজন “সেক্রেটারি” এবং তীর কর্তব্য হবে প্রধানত 
দেশময় স্বাক্ষরতার ব্যবস্থা করা 

তারপর সুপারিশ করেন যে যে-যে অঞ্চলে ছেলেদের মধ্যে ৩৩%.জন বিদ্যালয়ে 
যাচ্ছে সেই সেই অঞ্চলেই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা 
হুবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স হবে ছয় থেকে এগারো বংসর পর্যন্ত। 

আধিক ব্যবস্থায় জন্য তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ব্যয়ভার 
আধা-আধি ভাগ করে নিতে বলেন। 

__ তিনি আরো বলেন যে সরকার রেলওয়ে প্রভৃতি অন্থান্থ বিভাগের মতো 
শিক্ষার জন্তও একটি সাধারণ পরিকল্পনা নিয়ে তার পরিপূরণ করবেন এবং প্রত্যেক 
বছরে বাজেটের সময়ে শিক্ষাপরিণতি সম্বন্ধীয় বিবৃতি দেওয়া হবে। 

্রস্তাঝটির আলোচনার আগেই- সরকার মিঃ গোখলেকে উক্ত বিষয়গুলির 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি সেটি প্রত্যাহার 
করেন। তারপর তার কিয়দংশ অতি সত্বর কাজে পরিণত করা হয়, যথা 
ওই বৎসরই ভারতসরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয় এবং পরবতসর 
থেকে প্রতিবৎসরের বাজেটের সংগে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবৃতি দেওয়া হতে থাকে। 
অপরপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট বধিত 
সাহায্যের স্থপারিশ করে’ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ্য উপায়ের অনুসন্ধানের 


নির্দেশ দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার নিরস্ত হন | 
এই সামান্ ব্যবস্থায় দেশবাসী সন্তুষ্ট হয়নি: এবং ১৯১১ খুষ্টাব্দের ১৬ই 


১৫০ ভারতের শিক্ষা 
মার্চ মিঃ গোখলে আবার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের জন্য একটি “বিল” আনেন 
দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমিক প্রবর্তন তার 


উদ্দেশ্য ছিল এবং ভূমিকায় এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ইংলগু প্রমুখ প্রগতিশীল 
দেশের উদাহরণ দিয়ে বলা হয় বে আবশ্ঠিকতা ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন 
হ'তে পারে না। অথচ ওই বিলের প্রক্কতি কেবল সন্মতিস্থচক ছিল। : অর্থাৎ 
মিউনিসিপ্যালিটি ও ছিলাবোর্ডগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার 
জন্য অনুমতিমাত্র দেওয়া তার উদ্দেশ্ঠ ছিল। সামর্যবোধে প্রাথমিক সরকারের 
অনুমতি নিয়ে এবং শিক্ষার মান ও প্রসার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশান্ুসারে নিজের এলাকায় প্রাথমি 


ক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার অধিকার 
স্বায়ত্তশাসনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে চাওয়া হয়েছিল। এই বিলে প্রথমে কেবল 


ছয় থেকে দশ বৎসর বয়সের ছেলেদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে চাওয়া 
হয়েছিল । 
কোন্‌ অঞ্চলে এবং 
করা যেতে পারে সেই 
দেওয়া হয়েছিল, যথা 
১ 


কি প্রকারে প্রাথমিক শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক 
বিষয়েও পূর্বের বিলেরই অনুরূপ কতকগুলি নির্দেশ 


তে অঞ্চলে ৩৩%জন বালক শিক্ষ। পাচ্ছে সেই অঞ্চলের ৬ থেকে 


১১. বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক প্রত্যেক ছেলের অভিভাবককে কোনে! স্বীকৃত বিদ্যালয়ে 
তার ছেলেকে ভতি করতে বাধ্য করা হ 


বে এবং সেই নিয়ম ক্রমশ মেয়েদের 
ওপরও বিস্তারিত হবে। 


২। থে সব অভিভাবকের মাসিক আয় দশটাক! বা তার নিচে.তাদের' 
সস্তানদের জন্য বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হবে না। 


৩। বাধ্যতা থেকে ছাড়া পাওয়ার কতকগুলি সুত্র বিলের মধ্যে দেওয়া 
হয়েছিল যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছেলেকে বিদ্ধালয়ে না পাঠানোর 
অনুমতি পাওয়া যেত। | } 


দার ব্যয়নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর আর 
ব্যবস্থাপনার জহ্য আঞ্চলিক “ুল-কমিটির স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। 
ওপরের স্থত্রগুলি পড়লেই বোঝা] 
প্রথমতঃ এতে প্রাথমিক শি 


ভারতের শিক্ষা ধু 


তৃতীয়তঃ প্রাথমিক শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ের অর্ধাংশমাত্র সরকারকে দিতে চাওয়া 
হয়েছিল । 

চত্র্থতঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণদূপে অবৈতনিক করতে চাওয়া হয়নি। 

এই বিলটিকে গোখলে ১৫ জন সভ্যসমস্িত একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে দিতে 
চেয়েছিলেন কিন্ত সরকারি অনুমতি পাননি। 

১৯১২ খুষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বিলটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্থাপিত হয়। 
আলোচনার সময়ে গোখলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে মৃখ'তার রাজত্ব চিরস্থায়ী 
করার ব্যবস্থা বলে’ এবং নিজের প্রস্তাবকে নূতন গতির দিকে প্রথম পদক্ষেপের 
প্রারস্তমাত্র বলে’ বর্ণনা করে" বলেছিলেন যে এরপর থেকে ক্রমে বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার আদর্শের সংগে দেশের লোকের পরিচয় ঘটবে। 

স্তর হারকোর্ট বাটলার বলেন যে বিলটির দাবী এত কম যে সেটি আইনে 
পরিণত হ লেও তারদ্বারা কোনে! কাজ হতে পারবে না। তথাপি তিনি সরকারি 
নীতির মুখপান্ররূপে বিলটির বিরোধিতা করেন, দেশী রাজ্য বরোদা বা অগ্রগমনশীল 
পাশ্চাত্য দেশের উদাহরণ অগ্রান্ব করে’ বলেন যে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে 
অন্যপ্রকার। 

বিলটির বিরোধী যুক্তির মধ্যে নি্নলিখিতগুলি প্রধান ছিল :_ 

প্রথমতঃ ৰেচ্ছাভিজিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের তখনও প্রচুর সম্ভাবনা 
ছিল এবং তা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আইনের সহায়তা নেওয়া অনুচিত। 

দ্বিতীয়তঃ-_দেশের লোকের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা 
ভখনও দেখা যায় নি। 

তৃতীয়ত; প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য যে বিরাট ব্যবস্থাপন- 
যন্ত্রের প্রয়োজন তার স্থি ও পরিচালনা সরকারের পক্ষে সহসা সম্ভব নয়। 
চত্র্থত_দেশবামীর একাংশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী । 

সরকারি কর্মচারী ও জমিদার শ্রেণির লোকেরা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠানসমূহের কতৃপক্ষ ওই বিলের বিরোধী ছিলেন এবং আইনমভার সদস্যদের 
মধ্যে তাদের সংখ্যাধিক্য থাকায় গোখলের বিল ১৮-৩৮ ভোটে পরাজিত হয়। 

গোখলের বিল পরাজিত হলেও সরকার দেশের লোকের দাবী সম্পূর্ণরূপে 
অগ্রাহ করতে পারেন নি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে 
আগমনোপলক্ষ্যে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বাধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত 


বরাদ্ধ করা হয়! 


১৫২: / ভারতের শিক্ষা 


১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রদত্ত স্বাগত পত্রের উত্তরে সম্রাট 
পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেছিলেন যে তীর ইচ্ছা যে সমস্ত দেশকে স্কুল-কলেজের দ্বারা 
এমনভাবে আচ্ছন্ন করা হয় যাতে বিশ্বস্ত, বীর্যবান ও কর্মক্ষম নাগরিক স্থষ্টি হ'তে 

পারে এবং তারা শিক্পবানি্যকূবি প্রন্থৃতি ক্ষেত্রে 
ঘরে ঘরে শিক্ষার ব্যাপ্তি দ্বার। সমাজ 
তিনি প্রকাশ করেছিলেন। 


তারপর সেই বৎসরের ৩০শে জুলাই বিলেতে হাউস অব কমন্সে ভারতীয় 
বাজেটের আলোচনাপ্রসংগে শিক্ষার যে হিসাব দেওয়। হয় তাতে জনসংখ্যার ১৫% 
নংপকে বিদ্যালয়বয়সী বলে’ বলা হয়েছিল যে তার মধ্য থেকে ৪% ছেলে ও ০:৭% 
নিয়ে তখন স্কুলের শিক্ষা পাচ্ছিল। সংগে সংগে স্কুলের সংখ্যার বহুল বৃদ্ধি ও 
শাহায্যবৃদ্ধিদ্বার| বি্ালয়গুলির শানোশ্য়নের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। 

তারপর ১৯১৩ খৃষ্টান্দের সরকারি পত্রে প্রাথমিক শিক্ষাসদ্বদ্ধে যে ব্যাপক 
নির্দেশ দেওয়া হয় তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। 

ওই পত্রের প্রকাশের কয়েক বৎসর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রাথমিক শিক্ষার আইনের প্রণয়ন হাতে থাকে। বাংলাদেশের, আইনটি ১৯১৯ 
খৃষ্টাব্দে প্রণীত.হয়েছিল। এই আইনে প্রথমে কেবল নাগরিক অঞ্চলের প্রাথমিক 
শিক্ষার কথা ছিল। তারপরের বৎসর আইনটির সংশোধন দ্বারা নৃতনস্চ্ ঘুমিয়ন- 
বোর্ডগুলির অধীনে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাও তার এলাকাভুক্ত করার চে 
হয়, কিন্তু তখনও বিশুদ্ধভাবে গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইনের 
প্রস্তাব হয়নি । 

বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের মূল কথাগুলি প্রায় সমান 
ছিল। এগুলির দ্বারা বৃহ বৃহৎ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আঞ্চলিক 


কতৃপিক্ষের নিকট হস্তাঙ্তরিত হয় ( ই১১৮৮২ খৃষ্টাবের শিক্ষাকমিশনের 
স্থপারিণ ) এবং বযাক্রযে জিনা, 


জিলা, মিউনিসিপ্যালিটি, মিউনিসি 
প্রচেষ্টা হয়। প্রাদেশিক সরকারে 


বাধ্যতামূলক করার ও তার ব্যয়মিবাহের জন্ শিক্ষাকর নেওয়ার অধিকার 
তাদের দেওয়া হয়। বাধ্যত 


ধার্য হয়, এবং অধিকাংশ 
ব্যবস্থা হয়। 


নিজেদের স্থান করতে পারে। 
জীবনকে মাধুর্যমত্ডিত করে দেওয়ার ইচ্ছাও 


ভারতের শিক্ষা ১৫৩ 


দেওয়া হয় কিন্ত তার মধ্যেও অনেক ছিন্র ছিল। উপরন্থ কোনো স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ শিক্ষাকর নিয়ে জনপ্রিয়তা তথা পুননির্ব'চনের সম্ভাবনা 
ম&ঈ করতে চাননি বলে’ দেশের প্রায় কোনো অঞ্চলেই ওই শিথিল বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়নি 

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩১৬৭১৬৭০০০ আর 
বাংলার ৪,৬৬,৯৬০০০| সারা ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল 
৬৩১১০১৪৫১ আর বাংলার ১৪১৩৬১০০০ | ভারতের জনসংখ্যার ২'৬% আর 
বাংলার ৩১% বিদ্যালয়ে পড়ার স্থযোগ পাচ্ছিল। বাংলাদেশের সাক্ষরতার 
অনুপাত ছিল ৯%-_-ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৮৯২ থেকে ১৯২২ খৃ্টাব্দের 
মধ্যে ভারতীয় পুরুষদের সাক্ষরতা ১৩% থেকে ১৪৪% হয়েছিল, অর্থাৎ 
মাত্র ১'৪% বেড়েছিল আর. মেয়েদের ০ ৭% থেকে ২: হয়েছিল, অর্থাৎ 
মাত্র ১ ৩% বেড়েছিল। দ্রীপুরুষে মিলিয়ে ভারতের সাক্ষরত। ছিল ৭%। ১৯২১ 
খৃষ্টাব্দের জনশিক্ষার এই অংকগুলির সংগে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মিঃ এডামের হিসাবের 
তুলনা করলে বোঝা! যাবে যে অনেক- ব্যয়বৃদ্ধি, অনেক বিগ্ালয়ের স্থাপন 
হওয়া সত্বেও বাস্তবিক শিক্ষার প্রসার যথেই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। এরূপ 
হওয়ার মুখ্য কারণ এই যে একদিকে সরকারি নূতন ব্যবস্থার প্রসারের সংগে 
ংগে অন্যদিকে দেশজ পুরাতন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে লু! হয়ে চলেছিল। 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারি পত্রের প্রকাশের পর শিক্ষাপ্রসারের যে চেষ্টা 
হয় তার উদ্দেশ্য ছিল সাহায্যপ্রাপ্চ স্থলগুলিকে বোর্ডস্কুলে পরিণত করা এবং 
যে স্কুলগুলি সাহায্য পাচ্ছিল না তাদের সাহাধ্যপ্রাপ্ত করা। বোর্ডস্কুলগুলি 
বেশি উচ্চমানের ও নির্ভরযোগ্য ছিল বলে” জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু বাংলা 
বিহার ও উড়িষ্যায় বোর্ডক্কুল প্রায় স্থাপিত হয়নি বল্লেই হয়। বাংলার সরকার 
“পঞ্চায়তি যুনিয়ন ক্ষীম” অনুসারে “মডেল ক্ষুল” স্থাপিত করতে থাকেন। 
ওই “স্বীম” অনুসারে গড়পড়তা প্রতি ১০৪ বর্গমাইলে একটি করে তিন 
শ্রেণি সমমিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে তার পরিচালনার ভার জিলা 
বোর্ডের হাতে দেওয়া হচ্ছিল ; কিন্তু শিক্ষকদের বেতনের অক্পতা, পাঠক্রমের 
্রটিপূর্ণতা » শৃংখলার অভাব, শিক্ষাক্রমের অপূর্ণতা (মাত্র তিনটি শ্রেণি) প্রস্তুতি 
দোষে এই শিক্ষা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা 
দ্বারপ্রান্তে এলেও তাকে গ্রহণ করবার উৎসাহ দেশের লোকের ছিল না। 

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মোটমাট দেশের প্রতি ৮'৩ বর্গমাইলের মধ্যে একেকটি 


১৫৪ _ ভারতের শিক্ষ! 


প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও স্কুলবয়সী ছেলেদের (পূর্ণ জনসংখ্যার - 


১৫%) মধ্যে শতকরা তিনজনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ নিচ্ছিলন। J 
- ১৯১২-১৭ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবর্ষে পূর্ণ জনসংখ্যার ৪% সাক্ষর ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 
ভারত সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ত্রিশলক্ষ 
টাকার বাধিক সাহায্য বরাদ্দ করে’ দিয়ে স্বকীয় পরিকল্পনা তৈয়ারি করতে 
বলেন । প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের ভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং 
আঞ্চলিক ্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একতৃতীয়াংশের হারে বিভক্ত 
বে এমন আভাদও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই সময়ে মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড সংস্কারের 
হুজুগে ওই পরিকল্পনাটি মুলতুবি রয়ে যায়। 

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ ষ্ান্দ পর্যন্ত শিক্ষার যে উন্নতি হয় তাতে 
দেখা যায় বে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একেকটি বিদ্যালয়ের ব্যয় ছিল ১৩৩২, ১৯১৭ 
টানে তা বুদ্ধি পেয়ে ২০২৬ হয়েছিল। একেকটি ছেলের শিক্ষার খরচ ১৯০৭ 
্টান্দে ৩.৯ টাকা আর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পাচটাক। ছিল। এই বৰ্ধিত ব্যয়ের 


কশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর 


জোর দেওয়া হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টানদের পত্রে নর্শীলক্কুলসব্বন্ধীয় শির্দেশপ্রসংগে বল! 
হর যে সেই সময়ে বাংলাদেশে চারটি ২৫৮ জন শিক্ষক শিক্ষা 


পাচ্ছিল এবং উত্তরপন্চিমপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোদ্াইয়েও শিক্ষকশিক্ষণের কিছু 
কিছু ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 


১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বর্মাসমেত 
জন্য ৯২৬টি স্কুলে ২২,৭৭৪ জন শিক্ষার্থী এবং 
৪১৫৭ শিক্ষাথিনী ছিল। এই সময়কার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষযিতীদের 
মধ্যে ৬৭,৬১৩ জন (৩৮%) শিক্ষণশিক্ষিত ছিল। 

বাংলাদেশের অধিকাংশ নর্মাল ও রেসিং স্থুল সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি 


প্রতিষ্ঠান ছিল । শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান খুব নিচু ছিল বলে শিক্ষণ- 
শিক্ষার মধ্যে বিষযশিক্ষার অংশই প্রধান ছিল। 


পুরুট্রেনিং স্কুলে এক বছরের 


ভারতের শিক্ষা ১৫৫ 


মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক বা মধ্যভানর্ণকুলার পরীক্ষার পড়া ও সামান্য কিছু শিক্ষণ, দ্রুত 


শিখিয়ে দেওয়া হত। ১৯১৭-২২ পুষ্টাবের পঞ্চবাধিকী রিপোর্টে বলা হয়েছে 
যে তাদের ওই শিক্ষাও অত্যন্ত নৈরাশ্জনকভাবে নিশ্নমানের ছিল । 
উপসংহার ! 
ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের বে অধ্যায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডিসপ্যাচের 
পর. থেকে আরম্ভ হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের 
নিকট দায়িত্বশীল পরিষদের ভারতীয় মন্ত্রিগণের নিকট শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব 


ুস্তাত্তরকরণের সংগে । 
১৮৫৫ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাপরিণতির একটি সাধারণ ধাব্রণা নিম্নলিখিত 


অংকগুলি থেকে করা যাবে__ ১৮৫৫ খুঃ ১৯২১-২২ খুঃ 
বিশ্ববিদ্যালয় 8. 095 ১৩ 
সাধারণ শিক্ষার কলেজ ২১ ১৬৭ 
বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান (নর্মাল স্কুল বাদে ) ১৩ = 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৮১ ৫৩৬৪ 
প্রাথমিক ” ২৮১০ ১৬০০৭২ 
বিশেষ 7 ৭ ৩৩৪৪ 


এক শতাব্দির মধ্যে শিক্ষার ব্যয় একলক্ষ (১৮২১) থেকে বেড়ে ৯০২ 'লক্ষ্ 
টাকা হয়েছিল কিন্ত স্বাক্ষরতার অনুপাত সেই অনুসারে বাড়েনি! জনসংখ্যার বৃদ্ধি, 
শিক্ষার অপচয়, নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কারণে বধিত শিক্ষাব্যবস্থার 
অনেকটাই প্রাথমিক স্তরে ব্যর্থ হয়ে হাচ্ছিল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এযুগের শেষের দিকে বাধা ঘটিয়েছিল এবং তার ফলে ১৯১৩ 
ুষ্টাব্দের সরকারি পত্রে নির্দেশিত সংস্কারসমূহের প্রবর্তনেও বাঁধ! ঘটে |. তারপর 
১৯১৯ খুষ্টাব্দে ভারত সরকারের আইনদ্বার! যে নবধুগের স্মচনা হয় তারদারাও তার 
অব্যবহিত পূর্বে গৃহীত পরিকল্পনাগুলির রদবদল হয়েছিল | 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নূতন ব্যবস্থার প্রয়োগ হয় ১৯২১ খুষ্টাব্দে। সে ব্যবস্থার 
অধীনে বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিগ্তালয় ও ভারতীয় রাজগণের বিশেষ শিক্ষায়তনগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রইলো এবং এংলো৷ ইণ্ডিয়ান ও মুরোগীয়দের শিক্ষাব্যবস্থা 
সংরক্ষিত বিষয়রূপে গণ্য হ’ল । তাছাড়া নূতন বিশ্ববিগ্ালয স্থাপন, বিশ্ববিদ্ধালয়- 


 গ্ররির এলাকানি্য় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব এবং বিশেষ অবস্থারপে 


কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কারের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে শিক্ষার 
বাকী সমগ্র ভার হস্তাস্তরিত বিষয়রূপে মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত হ'ল । - 


১৯২১-১৯৩৭ 


১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শাসনসংস্কারে যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ত৷ “ডায়াফি” বা 
দ্বেতশাসনরূপে খ্যাত। এই ব্যবস্থায় শাসনসংক্কান্ত বিষয়সমূহকে সংরক্ষিত ও 
হস্তান্তরিত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। অংশেরই শীর্ষে ছিলেন প্রাদেশিক 
লাটসাহেব। তিনি তার পরিষদের সহায়তায় সংরক্ষিত এবং মন্ত্রিগণের সহায়তায় 
হস্তান্তরিত বিষয়ের ব্যবস্থাপন করতেন। সংরক্ষিত বিষয়ের জন্য সপার্ষদ লাটসাহেব 
হংলণ্ডের ভারত্রাষ্টরসচীবের কাছে দায়ী থাকতেন।: মন্্িগণ নির্বাচিত আইনসভার 
সত্যদের মধ্য থেকে সরকারকর্ত'ক মনোলীত হতেন এবং হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্ত 
তারা আইনসভার কাছে দায়ী থাকতেন। বিষয় ও দায়িত্বের এই দ্বিধাবিভক্তির 
জন্য দ্বেতশাসন নামের উদ্ভব হয়েছিল। 

এই অভিনব ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্িগ 
পেয়েছিলেন, কিন্তু এই দায়িত্ব তদের 

তরক্ষিত বিষয় ছিল এবং কোনে৷ কো। 
বাংলাদেশে দাঞ্জিলিং ও পার্বত্য চট 


হাতে স্থত্ত হয়েছিল। তাছাড়া শিক্ষাবিভাগের বড় বড় অফিসরদের নিয়ন্ত্রণ করার 
পৃঁক্ষিমতা মন্্রিগণের হাতে ছিল না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের অধিকাংশ 
প্রধান পদে “আই-ই-এস” শ্রেণির কর্ণচারিরা স্থাপিত ছি 

সরকারের দ্বারা সংরক্ষিত থাকায় ম 


ছিল না ॥এবং তাঁরাও মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব স্বীকার করতে চাইতেন না। ক্রমাগত 
: সংঘর্ষের ফলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পর পদে কর্মচারিনিয়োগ বন্ধ 


হয়ে যায়, কিন্তু ধারা তখন ওইসব পদে প্রতিষ্ঠিত রইলেন তাদের ওপর মন্তরগপের 
নিয়্বণবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা হয় এ 


"|| নুতন ব্যবস্থার ভু ছিল যে 
অর্থ' সংরক্ষিত বিষয়রূপে থাকায় শিক্ষা অনু | 


খাতে উপযুক্ত পরিমা। যর ব্য 
করা মস্ত্িগণের পক্ষে সম্ভব হতনা । রানির বারা 


“ হয়ে পড়লো, সামপ্রস্তপূর্ণ 
সর্বভারতীয় পরিণতির সম্ভাবনা নষ্ট হ'ল, প্রাদেশিকত। রে তে লা i 
এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অভাে রর 


ভারতের শিক্ষা ১৫৭ 


অপচয় হ'তে লাগলো-_সর্বভারতীয় সমস্তাসমূহের একীরুত- সমাধানের উপায় 
রইলো না। ৯ 

যে সময়ে ভারতীয় মন্ত্রিগণ শি ক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে 
ইন্‌ফ়,য়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতির মহামারী আন্তর্জাতিক অর্থসংকট এবং দেশব্যাপী 
রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ মিলিয়ে তাঁদের কাজ কঠিনতর করেছিল; আবার 
তারই পাশাপাশি জাতীয় চেতনাসঞ্জাত নবজাগরণেরও স্থচন। হয়েছিল। বাংলা- 
. দেশে দৈতশাসনবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩২ খাবে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে ছায়াপাত 
করেছিল। বাংলাদেশে শিক্ষার পরিণতি অতি নৈরাশ্তজনক হয়েছিল। রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সংগে সাশ্্রদায়িক অশাস্তি ও মন্তরিত্বের অব্যবস্থিতি মিলিয়ে এই 
পোনেরো৷ বৎসরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্র 
অধোগতিও ঘটেছিল । 

. সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যয় ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের ১০২ লক্ষ টাকা থেকে 
ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ১৩৬১ লক্ষ টাকায় দাড়ায়, তারপর 
কাসবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার ব্যয় হয় ১২৩৬ লক্ষ টাকা । 
বাংল! দেশের শিক্ষার ব্যয় এই স্ময়ে ক্রমাস্বয়ে কমে চলেছিল, যথা_ 

১৯২৭--১১৪৭১৯৪১৬৮৬ টাকা । % 

১৯৩২--১৯৪৪৯৪৬১৮৮১ * 

১৯৩৭--১১৪১১১২১৪১৭ ৮” | 

অন্যান্য স্থান থেকে লব্ধ অর্থের তুলনায় সরকারের প্রদত্ত অর্থের অন্ুপাতও 

কমে আসছিল ১৯২২ খ্বষ্টাব্দে সেখানে সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয়ের ৪০:৬% অংশ 
বহন করতেন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে বহন করতেন ৩১% অংশ। বাংলাদেশের 
শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের অংশ সর্বভারতীয় অনুপাতের থেকেও কম ছিল, উপরন্তু 
ওই সংকুচিত ব্যয়ের মধ্যে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিশেষ 


ব্যবস্থা হয়েছিল। 
এই সময়ে সর্বভারতীয় শিক্ষাঙ্ষেত্রের পরিণতির একটা সাংখ্যিক চিত্র 


দেওয়া হল 4 
১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ 


বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ ১৬ 
সাধারণ শিক্ষার কলেজ ১৬৭ ১৬৭ 


১৫৮ 


ভারতের শিক্ষা 
১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ 
বৃত্তিশিক্ষার কলেজ ৬ ৭৫ 
যাধ্যমিক বিঃ ( উচ্চ ও মধ্য ) ৭,৫৩০ ১৩,০৫৬ 
প্রাথমিক বিঃ ১,১৬০,০৭২ ১,৯৭,২২৭ 
প্রাথমিক বিঃ ( অস্বীক্ৃত ) ১৬,৩৯২ ১৬,৬৪৭ 
বিশেষ বিঃ ৩,৩৪৪ ৫,৬৭৭ 
এই সময়ে বাংলাদেশের পরিণতি নিয্নলিখিত প্রকারের হয়েছিল £__ | 
১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ 
বিশ্ববিদ্যালয় ২ ২ 
সাধারণ কলেজ ৩৬ ৫০ 
বৃত্তিশিক্ষার .. ১০ ১৮ 
মাধ্যমিক বিঃ ২৯৬৭৮ ৩১২৯১ 
প্রাথমিক , ৫৭,৭৮৩ ৬১,৫১৭ 
বিশেষ ডি ১,৪২০ ২,৬৪০ 
অস্বীরুত প্রতিষ্ঠান ১,৮৪০ ১,৩০৭ 
এই অংক 


গুলি থেকে বোঝা যায় যে সর 
শিক্ষার প্রসার বুদ্ধি পাচ্ছিল এবং 
দেশের লোক। ১৯৩৭ খ্টাবে 


কারি ব্যয়ের হার কমা সত্তেও 
ওই বুদ্ধির অধিকাংশ ব্যয় বহন করছিল 


ভারতীয় শিক্ষার ব্যয়ের প্রায় ৬০% অংশ 


করা হয়েছে |” অধিক অর্থসংকোচনের এ 
নামক অর্থ নৈতিক বাঁটোয়ারায় উল্লেখ করা যায়, বদ্ছারা বংগদেশে অদ্ভিত 
পাটব্যবসায়ের করজাত অর্থের অর্ধাংশ প্রদেশের বাইরে বন্টিত হয়। উপরন্ত 
মন্ত্রিসভার অব্যবস্থিতির জন্য এই যুগে বাংলাদেশে কোনে৷ স্পষ্ট শিক্ষানীতি 
হি রি টিকা শিক্ষামন্ত্রী শুর আজিজুল হক 

ক প্রস্তাব আনেন। ওই প্রস্তাবে 
শতাব্দির শিক্ষাবিবর্তনের 


“মেইন এওয়ার্ড” 


এবং প্রাথমিক 
শিক্ষার পুনর্গঠনের একটি 
তদঙ্থসারে তদন্তের অন্নষ্ঠানদ্বারা প্রতি 


সাও এই: প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 


ং 


ভারতের শিক্ষা ১৫৯ 


জিলার বিদ্যালয়গুলি দেখিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করে’ স্কুল, মক্তব 
ও মাত্রাসাগুলির অসমান “ বিতরণের দিকে কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দশদিনব্যাপী এক শিক্ষাপ্রদর্শনী এবং বংগদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল ও বাইরে থেকে আগত যোলশতের অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। সম্মেলনের পরে সরকারি ও বেসরকারি 
ব্যক্তি মিলিয়ে কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টসভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ খানে 


প্রাথমিক স্কুল ও মক্তবের পাঠ্যক্রম সংস্কারের কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত 


হয় ;--সরকার সে বিষয়ে যে প্রস্তাব আইনপভায় আনেন সেটি প্রাথমিক 
শিক্ষাসম্পর্কে আলোচিত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক কমিটি যে প্রস্তাব 
করেন তার অবলম্বনে “মাধ্যমিক শিক্ষা বিল” প্রণীত হয়ে আলোচ্য যুগের 
পরবর্তী কালে হিন্দুযুদলমান শিক্ষাবিদদের মধ্যে তীত্র সংঘর্ষের শি করে। 

এই পোনেরো বছরের মধ্যে বাংলাদেশে দ্তরীশিক্ষার প্রচুর অগ্রগতি হয়েছিল । 
১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিগ্ালয়ে ৯২৮টি মাত্র মেয়ে পড়ছিল 
আর ১৯৩৭ খুঙ্টাব্দে ১৬৭১ জন | উচ্চবিদ্য।লয়সমূহে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১০৪৪, ১৯৩২ 
খৃষ্টাব্দে ৩৮২৫ আর ১৯৩৭ খ্ুষ্টান্দে ৭৩৮৫ জন মেয়ে পড়ছিল।. মধ্যশিক্ষায় 
মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১৯২২ খষ্টাব্দে ' ১৭১৬, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৪৯১৬ আর 
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৮৪১৮ জন এবং প্রাথমিক শ্রিক্ষায়: ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৩৩৩৭০৪ 
১৯৩২ খুষ্টাব্দে ৫৩৬১১০ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬৯৬৪৯২ জন মেয়ে ছিল। 

এই সময়ে একদিকে শিক্ষাচেতনতার ফলে নূতন নূতন আদর্শের বিবর্তন 
হওয়ায় এবং অন্যদিকে নানাপ্রকার সমস্যার ভন তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত 
হওয়ায় কতকগুলি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। ওইসব কমিটির রিপোট পরবর্তী 
শিক্ষার পরিণতির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে’ তার মধ্যে 


প্রধান কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল | 


হার্টগ কমিটির রিপোর্ট 


১৯১৯ খুষ্টাব্ের শাসনসংস্কাযরর সময়ে স্থির হয়েছিল যে তার. সাফল্য- 
সম্বন্ধে তদগ্ের জন্য ১৯২৯ বষ্টাব্দে একটি "রয়াল কমিশন” বসবে; কিন্তু নূতন 
শাসনতন্ব প্রবতিত হবার আরম্ভ থেকে ক্রমাগত আন্দোলন ও অসন্তোষের 
ফলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্তর জন সাইমনের সভাপতিত্বে “সাইমন কমিশন” বলে। 
তখন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরাট অসন্তোষের ন্ট 


এ. 


৮ পরি 
১৬০ ভারতের শিক্ষা 


১ 

হয়েছিল বলে’ শিক্ষাসন্বন্বীয় তদন্তের জন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সাইমন. কমিশনের এই; 
আহ্নসংগিক কমিটি নিযুক্ত করা হয়, তার সভাপতি স্তর. .ফিলিপ হাটগের নামে 
ওই কমিটি পরিচিত । y 

ওই কমিটির রিপোর্টের প্রথমে ১৯১৭ থেকে ১৯ 
সকল স্তরে শিক্ষার ব্যাপ্চির প্রতি নির্দেশ করে’ 
দেশের জনসাধারণের চিরাচরিত শৈথিল্য দুর হ 
রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিং 


২৭ থৃষ্টাব্দের মধ্যে সমাজের 
বলা হয়েছে যে শিক্ষাসম্বদ্ধে 


র র সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, দেশের 


র চেষ্টা করছেন, দায়িত্বশীল মন্ত্িগণ 
শিক্ষার জন্য বতদুর স্ব অর্থদানের চেষ্টা করেছেন এবং শিক্ষার মানের কিছু 


তারপর শিক্ষার বিভিন্ন শাখার বিশ্লেষণ করে 


দেখানে| হয়েছে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার বহু ক্রটির কারণে আপাতদুই ওই উন্নতি প্রকৃতপক্ষে উন্নতিই নয় 
এবং ওই উক্তির প্রযাণস্করূপ দেখানো হয়েছ 


শাক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত অপচয় ঘটছে 


শিক্ষায়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার 


| এ» ছাত্রদের মধ্যে অতি অঙ্পসংখ্যকই 
চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করে এবং বারা চতুর্থ শ্রেণি থেকে উত্তীর্ণ 
হচ্ছে তারাও পরবর্তী জীবনে পাঠচর্চার সুযোগের অভাগে নিরক্ষরতাতে 
প্রত্যাবর্তন করছে। টু 


অংশ গ্রামবাসী এবং ৭৪% অংশ কুষিব্যবসায়ী 
প্রধানত গ্রামীণ শিক্ষা । গ্রামের প্রাথমিক 
য় হ'ল আথিক অসামর্থ্য, জনবসতির বিরলতা৷ 


হিম আমগুলিতে পরিদর্শনের অস্থবিধা এবং 


ছার সংগ্রহ করে’ তাঁদের নিয়মিতভাবে ক্লাস করানো কঠিন। 


অপরপক্ষে, 
শহরে ওই অস্থবিধাগুলি না থাকলেও স্থানাভাব। 

গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন বনতিও পথের ছুর্গমতার জন্ত একে ছাদের পক্ষে 
বিদ্যালয়ে যাতায়াত কঠিন, 


ত্‌পরি ' দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও গৌড়ামির জন্য 
অভিভাবকের! ছাত্রদের পড়তে পাঠাতে চায় ন] এবং পাঠালেও সাক্ষরতা 


5. ভারতের শিক্ষা So 


উপার্জনের উপযোগী যথেকাল পড়ায় না। আবার মাঝে মাঝে মহামারীর 
" প্রকোপে শিক্ষার গতি 'আরো। বাধা পায়। অস্পৃগ্ততাপ্রথার অস্তিত্ব এবং ধর্ম, 
ভাষা প্রভৃতির পার্থক্যের জন্য সাধারণ একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন কঠিন 
বলে’ একেক স্থানে একাধিক বিদ্যালয়ের স্থাপনদ্বারা শিক্ষাখাতে প্রদত্ত সংকীর্ণ 
কোষের মধ্যে অর্থের অপচয় ঘটে । 

প্রাথমিক শিক্ষা পুরো চার বছর না পেলে সাক্ষরতা লাভ করা যায় না কিন্তু 
এ-দেশে এই শিক্ষা শেষ করছিল অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র। ১৯২২-২৩ খুষ্টাব্ে 
প্রাথমিক বিগ্বালয়সমূহের প্রথম শ্রেণিতে যত ছাত্র ছিল ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে তারমধ্যে 
শতকরা মাত্র ১৯ জন চতুর্থ শ্রেণিতে উপস্থিত হয়েছিল। অনেকে শ্রেণি থেকে 
শ্রেণিতে উঠতে পারেনি এবং অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল ।- 

শ্রেণি থেকে শ্রেণিতে উঠতে না পেরে নিক্নমানে আবদ্ধ থাকাকে “বদ্ধতা” 
(5৮৪,5০০) এবং সাক্ষরতা অর্জনের আগে শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে “অপচয়” 
(886৫9 ) বলে? অভিহিত করা হয়েছে। উপরন্ত মিঃ হাটগ অনুমান করেন যে 
যার' অসম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন চর্চার 
অভাবে আবার নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছিল, এই অবস্থাকে নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তন 
(lapsing buck into illiteracy ) বলে! বর্ণনা করা হয়েছে। স্রীশিক্ষার 
ক্ববন্দোবন্ত এবং নৈশবিদালয়, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বয়স্কদের লক্ধশিক্ষ। বজায় 
রাখার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না বলে’ এত অধিকসংখ্যক লোক লেখাপড়া 
শিখেও আবার নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছিল। 

প্রাথমিক শিক্ষার তৎকালীন ব্যবস্থাও অপ্রচুর ছিল। পাঁচশত অপেক্ষা কম 
অধিবাসিসমমন্বিত অতি ক্ষুদ্র গ্রামের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, (৩,৬৪,০০০) ছিল এবং 
বড় গ্রামগুলিতে বিদ্যালয় থাকলেও স্ববিতরণের অভাখে কোথাও ছাত্রের সংকুলান 
হত না এবং কোথাও ছাত্রাভাবে বিষ্ঠালয়ের পরিচালন ছুফর হ’ত। মিঃ হাটগ এই 
কারণে বিগ্বালয়গুলির পুনরবন্টনের স্থপারিশ করেন। যে যে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল সেখানের বিঘালয়ের সংখ্যা কমিয়ে যে অঞ্চলে যথেষ্ট বিদ্যালয় 
ছিল ন! সেই সবী স্থানের বিঘালয়ের সংখ্যা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে। 

বিদ্যালয়ের তুলনায় ছাত্রসংখ্য! কম হওয়ার অবস্থাকে ব্যবস্থাগত অপচয় বলে 
পৃথক বালিকা ও সাশ্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের দাবীকে এই শ্রেণির মধ্যে ধরা হয়েছে 
যে সব প্রদেশে বিগ্ালয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল সেই সব প্রদেশেই এই 
ধরণের অপচয় বেশি হচ্ছিল। 

ভা--১১ 


নর ু ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষকের অভাবের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়। হয়েছে। বুটিশ- 
ভারতের প্রাথমিক বিদ্ভালয়গুলির মধ্যে ৬০% ও বাংলাদেশে ৭৬% “একশিক্ষক” 
বিদ্যালয় ছিল। একাধিক শ্রেণি শিক্ষণক্ষম, নিপুণ, শিক্ষণ-শিক্ষিত শিক্ষকের 
অধীনে এই ব্যবস্থা হয়তো সফল হতে পারতো কিন্তু ভারতের নিয়যান অজ্ঞ 
শিক্ষকদের দ্বারা তা সম্ভব ছিল ন1। ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
মধ্যে মাত্র ৪৪8% আর বাংলাদেশের মাত্র ২৫% শিক্ষণশিক্ষিত ছিল। এদের মানের 
নিষ্নতা শিক্ষার সাধারণ অসাফল্যের একটি কারণস্বরূপ ছিল। 


বিদ্যালয়ের আথিক ছরবস্থা ও সংগঠনের দুর্বলতার দরুণ শিক্ষকদের বেতনের 
হার অত্যন্ত কম ছিল এবং এগুলির স্থায়িত্বের ওপরও নির্ভর করা যেতনা। ' অনেক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই লোপ পেত। 
) প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুপযোগী ছিল। 
জীবনধারার সংগে সম্পর্কবজিত পাঠ্যক্রম বিছ্বালয় ও জী 


জড়িত, প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রমের জন্য সুপারিশ করে। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। 
একেকটি ইন্সপেক্টরের ওপর গড়ে ১৭টি করে, থলের পরিদর্শনের ভার ছিল ফলত, 
তাদের বছরে প্রত্যেকটি স্কুলে ছুইতিনবার যাওয়ার কথা থাকলেও কোনো- 


প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিশ্চেটভার দিকে লক্ষ্য করে” কমিটি বলেছেন যে এদের ওপর 
ওই দায়িত্ব সুপ্ত করে, শি গন্ধ করা হয়েছে। “সরকারের পক্ষে 
বাধ্যতাবিবয়ের অন্ুমতিমূলক :(79701৩5 


৯৮০) আইন পাশ করা নিরর্থক | 
টিনার দামি বাইর | রাজনৈতিক বা। জনত কারণে আঞ্চলিক কতৃপক্ষ 
অনিচ্ছুক হতে পারে, অজ্ঞতা বা দারিত্র্যবশত জনসাধারণ অক্ষম হ’তে পারে” 


তাই এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার প্রাদেশিক সরকারের নেওয়া উচিত | 


ভারতের শিক্ষা L ১৬৩ 


প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনার শেষে তার ক্রটিসমূহের নিরসনের জন্য কতকগুলি 


প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা £-- 
১। বিস্তারের পরিবর্তে সংগঠনের নীতি অবলম্বন করে, অনুপযোগী 


স্কলগুলিকে বাদ দিতে হবে। 

২। প্রাথমিক শিক্ষার নিয়তম মান চার বৎসর বলে” ধার্য করতে হবে । 

৩। নিচের শ্রেণিগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বন্ধতা ও অপচয়ের হাস 
করতে হবে। 

৪ |. বেতন ও চাকরির অবস্থার উন্নতি করে? উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতার 
প্রতি আৰু করতে হবে। শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত এবং শিক্ষণ- 
শিক্ষার কাল দীর্ঘতর করতে হবে। ট্রেনিং স্কুলগুলির উন্নতি এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষকদের মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্তকালের জন্য পুনঃশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৫। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে উদার করতে হবে যাতে তার দ্বারা 
সাক্ষরতালাভের ওপর গ্রামের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও সম্ভবপর হয় এবং 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য, শরীরচর্চা, চরিত্রগঠন প্রভৃতির শিক্ষা হয় ! 

৬। স্কুলকে কেন্দ্র করে’ গ্রামোন্নয়নের কাজ আরম্ভ করতে হবে। 

৭ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কমিয়ে সরকারি অধিকার বর্ধিত করতে 
হবে। 

৮। সরকারি পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে । 

৯। প্রাথমিক শিক্ষাকে সহসা বাধ্যতামূলক না৷ করে’ তদুপযোগী মনোভাব 
স্থগ্টির দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে। একেক অঞ্চলকে প্রস্তুত করে” ধীরে ধীরে 
সম্পূর্ণ আবশ্যিকতার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনায় শিক্ষা ও শিক্ষকতার মানের সামান্য উন্নতির 
উল্লেখ করে? গভীর ক্রটিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কর৷ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাড়িয়েছিল এবং প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় বর্ধিত অসাফল্য অপচয়ের পরিচয় দিচ্ছিল! কমিটির মতে শ্রেণি 
উন্নয়নের শৈথিল্যের ফলে এবং অতিরিক্তসংখ্যক অনুপযোগী ছাত্রের উচ্চশিক্ষার 
দিকে ধাবিত হওয়ার দরুণ এইরূপ ঘটছিল। শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষার যে সামান্ত 
ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত হয়েছিল, সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার ধারার সংগে তার প্রায় 
কোনো যোগই ছিল না। ওইসব ত্রুটির প্রতিকারকল্পে হাঁটগ কমিটি প্রস্তাব 
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৬৪ $ ভারতের শিক্ষা 


১। মধ্য-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করে’ বহুসংখ্যক 


ছাত্রকে সেদিকে আক্ব্ করতে হবে। 


২। মধ্যশিক্ষার পর অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিল্পবাণিজ্যসম্প্ষিত বৃত্তিশিক্ষায় 
প্রণোদিত করতে হবে। 

৩। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বিষয়বিকল্পদ্বারা শাখায়িত করতে হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষাবিষয়ে বল! হয়েছে যে কোনো কোনে! বিষয়ে 
উন্নতি হওয়া সত্বেও পরীক্ষার আধিপত্য একে বিপর্যস্ত করেছে, উদারনৈতিক 
সংস্কৃতির সমষ্টি হচ্ছেনা, অনুপযোগী ছাত্রের ভীড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভরে" যাচ্ছে 
এবং প্রতি বৎসরে ছাত্রদের মান ক্রমান্বয়ে নিচু হয়ে বাচ্ছে। 


এই সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে যে অনুপযুক্ত ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা নিতে 
দেওয়া হবেনা এবং “অনার্সে” পড়া কেবলমাত্র নির্বাচিত কয়েকটি স্থযোগ্য কলেজে 
পড়ানে। হবে । 


এঁকিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বাঞ্ছনীয়তার কথা স্বীকার করেও বলা 
হয়েছে যে ভারতবর্ষের মতে| বিরাট ও দরিদ্র দেশের উচ্চশিক্ষার. সমস্ত প্রমোজন 
ওই প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের দারা সাধিত হতে পারে না। 

দ্রীশিক্ষার বিষয়ে হাট'গ কমিটির মন্তব্য 
অপচয় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে অনেক 
অপেক্ষা অনেক কম সংখ্যক বালিকা শিক্ষা পাওয়ায় স্রীপুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত 
পার্থক্য কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছিল মিয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ 
ও অনুপযোগী এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা অপ্রচুর ও শিক্ষয়িত্রীর অভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। . 


প্রস্তাব করা হয়েছে যে মেয়ে 
. উপযুক্ত বেতনে বথেইস 


হ'ল যে প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার 
বেশি এবং বিদ্যালয়বয়সী বালক 


দের উপযোগী বিশেষ পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন ও 
'্যক শিক্ষয়িবী ও পরিদখিকা নিয়োগ করতে হবে। 
অপেক্ষা নারীর শিক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় বলে” গণ্য 
করতে হবে। 


তে চাওয়া স্বাভাবিক হ’লেও তখন অধিকতর 


প্রয়োজন ছিল সথনিদি্ পরিকল্পনার । প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার প্রতি 
লক্ষ্য করে? তাকে শক্তিশালী করার { 


প্রস্তাব করা হয়েছে । 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফ 


লে শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধিতী করে’ 
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বলা হয়েছে যে প্রাদেশিক সরকারের নিকট শিক্ষার দায়িত্ব অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি 
হস্তান্তরিত করাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে জাতীয় শিক্ষার বিচ্ছেদের ফল বিষম 
হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সামঞ্জস্তসাধনের আর কোনো পথ নেই৷ 
তাছাড়া শিক্ষাসন্বন্ধীয় দায়িত্বের অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্যস্বরূপ 
হওয়া উচিত। \ f 

প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রাদেশিক সরকারে দায়িত্ব না কমিয়ে উভয়ের মধ্যে 
আদানপ্রদানের সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষিত নাগরিক-স্থ্টির দায়িত্ব 
উভয়কে সমভাবে বহন করতে হবে । অর্থ, পরিদর্শন ও আথিক ব্যবস্থার সম্পর্কে 
প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। এইজন্য নিয়লিখিত 
স্থপারিশ করা হয়েছে :_ ‘ 

১। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত করতে হবে। 

২। প্রাথমিক শিক্ষার ভার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনপ্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর 
একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না। 

৩। শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে । 

৪| শিক্ষার বিশেষ বিশেষ অংশ “সংরক্ষিত” করে’ শিক্ষাকমিশনারের 


হাতে দেওয়া অনুচিত । 


£| প্রাদেশিক শিক্ষাসম্পাদক ও অধিকর্তাদের নিয়মিত সর্বভারতীয় সম্মেলন: 
হুওয়া আবশ্ঠক। 

হা্টগ কমিটির এই রিপোর্ট ভারতীয় শিক্ষানীতির ওপর খুব প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। এর অনেক প্রস্তাব কাজে পরিপালিত না হ'লেও প্রসারের ওপর 
সংগঠনের নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল । ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের পর কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সংখ্য! হ্রাস হ'লেও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মানের কিছু 
উন্নতি হয়েছিল । অপরপক্ষে সাক্ষরতার বৃদ্ধি বা বৃত্তি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলিকে কাজে 
পরিণত করার কোনো চেষ্টা হয়নি। এই রিপোর্টের প্রকাশের পরের কয়েক 
বৎসর আন্তর্জাতিক অর্থসংকট ও রাজনৈতিক আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে 
যে বিপর্যয়ের স্থট্টি করেছিল তাকেই এরূপ হওয়ার আংশিক কারণস্বরূপ নির্দেশ 
করা যায়। 

এই রিপোর্টে শিক্ষাসন্বদ্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান নিবদ্ধ 
হয়েছিল এবং কিছু কিছু ভুলও ছিল। এডামের উক্তিবিষয়ে মিঃ হাটগের মন্তব্য 
এবং ভারতীয় শিক্ষাবিদূগণের প্রতিবাদের উল্লেখ আগে করা হয়েছে। 


১৬৬ ভারতের শিক্ষা 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্ট সভার প্রস্তাব £_ 


Board of Education সংক্ষেপে 0. A, ৪.) স্থাপিত হয়। প্রধান প্রধান 
শিক্ষাবিষয়ে' বিশেষজ্ঞের /অভিমতপ্রদানের ব্যবস্থা করা এর কাজ ছিল।' 


দুর্ভাগ্যবশত সরকারি ব্যয়সংকোচনের খাতিরে মাত্র ছুই বৎসর পরই 
উঠিয়ে দেওয়া হয় ও ক্রমশ ব্যুরো অব, এড়ুকে 
রাজস্ব ও ক্ৃষিবিভাগের সংগে এক করে” দেওয়া হয়। তারপর হার্টগ কমিটির 


সথপারিশে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে “সি-এবি” কে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 
সংস্কারদারা এর শক্তি বর্ধিত হয় । 


পৃনরুজ্জীবনের পর সি-এ-বির প্রথম 


বাৎসরিক সভায় আলোচশাসমূহের ফলে . 
নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় £₹_ 


১। দেশে বিদ্যালয়ী শিক্ষার এমন আমূল পরিবর্তন সাধিত করতে হবে যাতে 
শিক্ষাশেষে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ভিন্ন সরাসরি কর্মক্ষেত্রেও' 
প্রবেশ করতে পারে। 


২। বিদ্যালরনী শিক্ষা নিয়লিখিতসতরসমূহে বিভক্ত হবে: 


ক) প্রাথমিক--নির্ধারিত ন্যুনতম মালের সাধারণ শিক্ষা। এই মান 
এমনভাবে স্থির করা হবে যাতে ছাত্রেরা স্থায়িভাবে সাক্ষরতা লাভ 
করতে পারে। 


. খে) নিয়মাধ্যমিক-দ্বিতীয় স্তরের স্বয়ং 


সম্পূর্ণ সাধারণ শিক্ষা বা একদিকে 
উচ্চমাধ্যমিক ও অন্যদিকে বৃত্তিশি 


ত' করবে । তাছাড়া 
উদ্দেশ্যে শিক্ষণশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, 
শিল্পের নিয়োগকর্তাদের প্রদত্ত শিক্ষার 
) জন্য এই শিক্ষা যথেষ্ট হবে। 


এই সভাটিকে '' 
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৪ প্রস্তাবিত পুনর্গঠনগুলি বিশেষজ্ঞদের অভিমতান্ুযায়ী করা হবে । 

সি-এ-বির এই প্রস্তাবগুলি পববর্তী যুগের এবং স্বাধীন ভারতের শিক্ষা? 
সংস্কারের পরিকল্পনাগুলির পূর্বগামী এবং আদর্শ স্থত্রে এক সংগে যুক্ত বলে. এগুলি 
নিয়ে এইখানে বিশেষ আলোচনা করা হ'ল না। | 


উড-এবট রিপোর্ট: 


নানা কমিটির রিপোর্টে বৃত্তিশিক্ষার প্রাধান্য ঘোষিত হওয়ায় ইংলণ্ডের 
বোর্ড অব. এডুকেশনের প্রাক্তন প্রধান ইন্সপেক্টর মিঃ এ, এবট্‌ এবং ডিরেক্টর 
অব ইন্টেলিজেন্স মিঃ এস্‌, এচ., উডকে বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রদানের জন্ত 
ভারতে নিমন্ত্রিত করা হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এসে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এ'রা নিজেদের 
রিপোর্ট দেন। { J 

এদের আলোচ্য বিষয় তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমতঃ, প্রাথমিক, 
নিয়মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা চি 
কিনা ও উচিত হলে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। 

দ্বিতীয়ত:,__উপস্থিত বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষাপ্ৰতিষ্ঠানগুলির উন্নতি করা সম্ভব, 
না নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতে হবে। নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্ূপ হবে 
শিক্ষার কোন স্তরে বৃত্তিশিক্ষার স্থত্রপাত হবে এবং তাঁর স্তরবিভাগ 
কিরূপ হবে। | 

< ভুতীয়তঃ,__ গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে। 

উড-এবট রিপোর্ট ছুটি প্রধান অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশে সাধারণ 
শিক্ষা ও তার ব্যবস্থাপনার এবং দ্বিতীয় অংশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাবিষয়ক 
প্রশ্নসমূহের অললোচনা কর! হয়েছে। 

রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে শিক্ষাংস্কারের দ্বারা বেকারসমস্তার 
সমাধান: হ'তে পারে-না। ' উপযুক্ত শিক্ষা উপযুক্ত কর্মী, গড়ে তুলতে পারে 
তাদের নিয়োগের ব্যাপার নির্ভর করে দেশের শিল্পপ্রসারেরও ওপর ৷ 

আরো! বলা হয়েছে যে বুত্তিশিক্ষাকে প্রচলিত করতে হ'লে সম্মান দিতে 
হবে । বৃত্তিশিক্ষা নিকু্টধরণের শিক্ষা নয়,_সাধারণ শিক্ষার মতোই সাংস্কাতিক 
মান ও:নাগরিকস্ষ্টির সম্ভাবনা এর আছে। 

শিক্ষার স্তরভেদ সম্পর্কে এই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদে্ীসতার মতো 
চার বছর প্রাথমিক; চার বছর নিম্নমাধ্যমিক, তিন বছর উচ্চমাধ্যমিক ও 
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তিন বছর ডিগ্রির পড়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
বিষয়ে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে := 

৯। বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিগুলির ভার যতদূর সম্ভব শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষয়িত্রীদের হাতে দেওয়া উচিত এবং এভন্ত স্ত্ীশিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন । 

২। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বইয়ের সংকীর্ণ বিদ্যার পরিবর্তে স্বাভাবিক 
আগ্রহ ও সর্জনমূলক কাজকর্মের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। 

৩। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম স্থানীয় পরিবেশকে কেন্দ্র করে গঠিত 


হওয়া চাই। ইংরেজি শেখানো হলেও যেন ভাষাশিক্ষা ভার বেশি 
না হয়। 


তাছাড়া সাধারণ শিক্ষার 


৪ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যতদূর সম্ভব মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে 
ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু এই স্তরে ইংরেজি শেখা বাধ্যতামূলক হবে । 

৫। সাধারণ ছেলেদের ব্যাবহারিকভাবে ই 
বেশি ইংরেজি শিখবার যোগ্যতা যাদের থাকবে তাদের জন্ঠ সাহিত্যিক-স্তরের 
ইংরেজি শিক্ষারব্যবস্থা হবে I 


৬। শিক্ষণশিক্ষার দিকে জোর দিয়ে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষ। 


এক বিদ্যালয়ে হবে না৷ ॥ 
৭ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যশিক্ষা সমাপ্ত করে" 
শিক্ষণশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 


রেজি শিক্ষা! দেওয়। হবে। 


তিনবছরের 

বৃত্তিশিক্ষার বিষয়ে নিয়লিখিত পরস্তাবগুলি করা হয়েছে__ 

১। বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা যেন দেশের শিল্পপ তি 

২। সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষ 
স্তররূপে গণ্য করতে হবে। বৃত্তিশিক্ষাহি 
সাধারণশিক্ষার বিষয়ের ওপর স্থাপিত হবে। 

৩ অষ্টনশ্রেণির যানের সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ায় আগে বৃত্তিশিক্ষা 
আরম্ত না করা ভাল। এই ছাত্রদের জন্য “জুনিয়র” আর যারা উচ্চমাধ্যমিক 
শিক্ষা সাফল্যের সংগে শেষ ভার জ্রারঞজত সিন ভরের বৃত্তিশিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতে হবে। 


৪। অষ্টমশ্রেণির শিক্ষাপ্রা 


লিকে “উচ্চতর” 
কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য অবপর- 


! 
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কালীন শিক্ষার এবং কৃষি অঞ্চলের জন্য উচ্চমাধ্যমিক কৃষিশিক্ষালয়ের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

সাধারণ শিক্ষার মতো বৃত্তিশিক্ষার একটি সম্পূর্ণ ধারার কল্পনা করা হয়েছে। 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের অধীনে বৃত্তিসমূহের উচ্চশিক্ষার জন্য বাণিজ্য ও শিল্পের 
“টেকৃনিক্যাল” ও “কমাশিয়াল” ইনষ্টিটিউট বা৷ কলেজ ; উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সিনিয়র 
কমাগিয়াল ও টেক্নিক্যাল স্কুল আর নিম্নমাধ্যমিক স্তরে জুনিয়র টেক্নিক্যাল আর 
ট্রেড স্কুল থাকবে । গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য কুষিশিক্ষার উচ্চ ও 
নিয়মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে। 

যাতে অল্প বয়সে ভূল বৃত্তিনির্বাচন করে’ ছাত্রেরা পরবর্তী জীবনে কষ্ট না 
পায় তাই বৃত্তিশিক্ষার সংগে অবিচ্ছেগ্তভাবে জড়িত উপদেশব্যবস্থার ( guidance ) 
প্রয়োজনীয়তার কথা উষাপন করে" সর্বভারতীয় স্তরে তার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ 
করা হয়েছে। 

ছুঃখের বিষয় এই যে উড এবট কমিটির রিপোর্টে ভারতের বৃত্তিশিক্ষা- 
ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব থাকলেও এর অল্প অংশই 
কাজে পরিণত করা হয়েছিল । আলোচ্য যুগের পরে কয়েকটি “পলিটেকনিক” 
বা উচ্চন্তরের সাধারণ ও বৃত্তিশিঞ্ষার সম্মিলিত ব্যবস্থাসমন্ধিত নূতন 
প্রকারের কলেজের স্থাপন ভিন্ন এই রিপোর্টের অন্ত কোনো৷ ফল ভারতের 


শিক্ষাক্ষেত্রে ফলেনি । 
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কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনের রিপোর্টে একটি আত্তঃবিশ্ববিষ্ালয়ী 
প্রতিষ্ঠানের কথা ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত বৃটিশ সাআাজ্যের বিশ্ববিগ্ভালয় 
সমূহের এক সভায় ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রাতিনিধিরাও অনুরূপ প্রস্তাব 
করেছিলেন। তাছাড়া ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের বিষয়ে আলোচনার জন্য লণ্ডনে 
অনুষ্ঠিত লিটন কমিটিও বলেন যে কোনো আগ্তবিশ্ববিগ্ভালয়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা 
সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের মানের সামগ্রস্ স্থাপিত করতে পারলে তাদের বিদেশে 
শিক্ষালাভের পক্ষে জুবিধা হবে। এই অনুসায়ে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শিমলায় 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ালয়গুলির এক সন্মেলনে “ইণ্টার মুনিভাগিটি-বোর্ডের” স্থাপন 
হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদবারা গঠিত এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হয় 

ংগালোরে। উপরের কাজগুলি ছাড়া এই বোর্ডের আন্তঃ কলেজীয় গু আন্তঃ- 


১৭০ ভারতের শিক্ষা 
বিশ্ববিষ্যালয়ী ক্রীড়াকলাপ ও অন্তান্ত প্রতিযোগিতার দ্বার! এদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক স্থাপনের কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। J J 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গৃহীত সরকারি লীতির অনুসরণে এই যুগে কতকগুলি 
মল নুতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আগের' 


পরিচ্ছেদে করা হয়েছে, আলোচ্য যুগে যেগুলির স্থাপিত হয় সেগুলির নাম, 
নিচে দেওয়া হল। 


১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্যার উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার শীর্ষস্থানে রেঙ্ুন বিশ্ববিদ্ধালয়' 
স্থাপিত হয়। 


১৯২২ খৃষ্টাব্দে দিলীর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
ও. আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপ 


নের উদ্দেশ্য থাকলেও 


সত্তার অধিকার ও 
ভারতসরকার বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধীরে 


করবে এবং নিজেদের স্বাধীনতা কিয়দ বতদুর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিয়্াধীন হবে, কিন্তু এই সংস্কারও 


র সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেনি। 

মা্রাজপ্রদেশের তেলেগুভাষী অঞ্চলের বিদ্যাখাঁদে 

অন্তর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি অন্ধের প্র 
কাজ করছে। এর গঠনের মধ্যে ছুটি রীতি 
কেন্ত্রূপে বিভিন্ন কলেজের সংশ্লেষণ ও পরীক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান এই ছুয়ের 
ব্যবস্থ। এখানে আছে। 


= 
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আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে একেক 
অধ্যাপকের ব্যক্তিগত দায়িত্বে তিনচারজন মাত্র ছাত্র নিয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
হয়। তাছাড়৷ তামিলভাবার পুস্তকাদি প্রণয়নের জন্য এর একটি বিশেষ তামিলী 
গবেষণাবিভাগ ছিল । রী 
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্রিবাংকুর রাজ্যে ত্রিবাংকুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
এইভাবে ষোলো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ছয়টি নুতন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়েছিল, তাছাড়া পূ্বপ্রতিষ্টিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই; 
পাটনা ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অদলবদল করে? আধুনিকত্ব সম্পাদিত 
হয়, কিন্তু যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯১৭ খুষ্টাব্দের কমিশনের 
অনুষ্ঠান হয়েছিল তার ওপর তার প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে কম। এই সময় 
কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বৃহত্তম সংশ্লেষক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছিল এবং এখনও আছে। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের বাংলা সরকারের পঞ্চবাধিকী 
রিপোর্টে বলা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ আয়তন একে স্থান্নবৎ জড় 
এর স্নাতকোত্তর কলা.ও বিজ্ঞানবিভাগের শিক্ষাব্যবস্থা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের 
আগে স্থাপিত হয়, এর কাজ উ'চুদরের হ’লেও পরিকল্পনায় ছুটি প্রধান অস্থবিধা' 
- ছিল। প্রথমতঃ, এখানে কলেজগুলি থেকে পৃথকভাবে স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা 
কেন্দ্রীভূত হওয়ার ছুয়ের মধ্যে অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় ছেদ ঘটেছিল। তাছাড়া 
আনুপৃবিক সম্পর্কহীন এই ব্যবস্থা যুলহীন তরুর মতো ছাত্রসমাজের সংগে 
অসংযুক্ত ছিল-_বিভাগগুলি প্রত্যেক বৎসর খোলা থাকায় এবং ছাব্রসংখ্যা 
সব বৎসরে সমান না হওয়ায় অনেক বৎসরে আথিক ক্ষতি ঘটতো। অর্থাভার' 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অংগস্বরূপ হয়েছিল, এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন হিসেব 
মেলাবার উপায় ছিল না। jl 
অপর পক্ষে, এই যোলে৷' বছরে বিশেষ দানের ফলে প্রায় প্রত্যেক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বাড়ি হয়েছিল, গবেষণার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং 
আস্তঃকলেজী ও আস্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
১৯২০ খৃষ্টাব্দের “ইণ্ডিয়ান টেরিটেরিয়াল ফোর্সেস” আইনের অনুসারে 
১৯২১. খৃষ্টাব্দে ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা (University Truinining Corps) হ্য়। তার ফলে নিরস্ত্র ভারতবাসীদের 
পক্ষে কিছুটা! সামরিক শিক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্ান্ত দুয়েক স্থানে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষার 


করেছে। 
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ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৭ 


ষ্টান্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুটি-সিতে ৫৮০ জন 
শিক্ষার্থী ছিল। 


এ-ছাড়া ছাতদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সংবাদদা 
উপযোগী কয়েকটি সংস্থাও এই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। 
বিবিধ সংকট ও অশান্তি সত্বেও এই যুগে 


নে সাহায্য করার 


কলেজে ৩২,৯৯৫ জন ছাত্র এবং নিজস্ব বিভাগগুলিতে ২৩৬২ 
এই অতি দ্রুত বিস্তারের ফলে 


প্রবেশ করেছিল। অনেক অযোগ্য ছাত্র বিগ 


পরিণতি সামগুস্থময় হচ্ছিল না। আঠারোটি 
ংশ ছিল আইন, চিকিৎসা ও 


শিক্ষণশিক্ষার 
জন্য | রর শিয়া জ্যাক ব্যবস্থা সামা হিন 
এই সময়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের কলেজ 
ছিল 
কলেজের প্রকার সংখ্যা ছাত্রসংখ্যা 
সাধারণ শিক্ষার ১৬৭ ৯৭১৫৫৪ 
আইন-__ ১৬ ০78 
চিকিৎসা ১০ 4222 
শিক্ষণ ২৩ ১৯০১ 
স্থাপত্য-_ ৭ ২২৫৩ 
রুষি__ 


১০০৮ 
বাণিজ্য 
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কলেজের প্রকার সংখ্যা -ছাত্রসংখ্যা 
শিল্প ২ f 3 
বঝনবিজ্ঞান_ ২ ৭8 - 
পশুচিকিওসা I 8 ৪৯২ 
দ্বিতীয় শ্রেণির ১০৫ ০ 


ছাত্রসংখযার এই সামপ্রস্তহীন ও আকস্মিক বৃদ্ধিতে অনুপযুক্ত বহুতরের 
সাধারণ উচ্চশিক্ষালাভে বেকার সমস্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিল্পশিক্ষার ইচ্ছা 
ছিল না এবং শিল্পোন্নতির অভাবে দেশে শিল্পশিক্ষিত লোকের জন্য যথেষ্ট 
চাহিদাও হয়নি । 

অপরপক্ষে ছাতসমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষা গবেসণাক্ষেত্রে ধাবিত হয়েছিল । ১৯২১ 
থেকে ১৯৩৭ খুষ্টাব্বের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার 
প্রভৃতির স্থাপন, বৃত্তিদান, পত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতি নানাভাবে মৌলিক চিন্তা ও 
কাজ উৎসাহিত হয়েছিল । 

১৯১৮ ' খৃাব্দের শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবান্থসারে মাধ্যমিক শিক্ষার 
“ইন্টারমিডিয়েট” স্তর পর্য্যন্ত উন্নয়ন, নির্বাচিত উৎকট মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলির 
“ইন্টারমিডিয়েট কলেজ” পরিবর্তন, মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট “বোর্ডের” গঠন, 
তিনবৎসরস্থামী ডিগ্রিশিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কারের কাজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আরক্ত হয়েছিল । 

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাক! বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীনস্থ মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট 
শিক্ষার ব্যবস্থার ভার এক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হয়। অন্য কোনো কোনো 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে এই সংস্কার তখনই অনুষ্ঠিত হয় এবং কোথাও কোথাও ক্রমশ হতে 
থাকে, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণিগুলি উচ্চবিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত 
হওয়ায় সেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো নূতন পরিবেশের স্থষ্টি করতে পারেনি । 

এলাহাবাদ, যুক্রপ্রদেশ ও আজমীরে (মধ্যভারত ও রাজপুতনার জন্য ) 
মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার বোর্ড স্থাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের 
প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিচালনের জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে হাইস্কুল এডুকেশন 
বোর্ড স্থাপিত হয় । 

এরমধ্যে যুক্তপ্রদেশের বোর্ডই সবচেয়ে বেশি সাফপ্যলাভ করেছিল। 
কলিকাতার বোর্ডের গঠন না হওয়ায় ঢাকা শহর বাদে বাংলাদেশের সমস্ত অংশের 
প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিচালনের ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর রয়ে গেছিল 
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বং ঢাক! বোর্ডের অগস্তোষজনক কাজের ফলে অনেক ছাত্র তার এলাকা ত্যাগ 
করে” কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীনে পড়াশোনা করতো । 

;.. ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও বোর্ডগুলি জনপ্রিয় হতে পারেনি । প্রথম শ্রেণির 
(বিএ পৰ্যন্ত ) কলেজগুলি প্রধানত তাদের “আই-এ” ক্লাসের আয়ের ভিত্তিতে 
“বি-এ” ক্লাসের ব্যয় বহন করত বলে: নুতন ব্যবস্থায় সেগুলির কর্তাদের পক্ষ থেকে 
তুমুল আপত্তি ওঠে, শিক্ষার কাল ও ব্যয়ের বৃদ্ধির কারণে ছাত্রদের অভিভাবকেরা 
তিন বৎসরের ডিশ্রিপার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন এবং প্রবেশিক। পরীক্ষার “ফিয়ের” 
আয় থেকে বঞ্চিত হলে’ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক দুরবস্থা হবে বলে’ অনেক স্থানে 
(বিশেষত কলিকাতায় ) এই প্ৰস্তাবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থন পায়নি। 

এইসব সমস্যার কথা প্রথমে ইন্টার-মুনিভাপিটি বোর্ডে ও 
শিক্ষোপদে্সভায় আলোচিত হয়। ওই সভার পঞ্চ থেকে ইন্টার 
বিভক্ত করে একশ্রেণি স্কুলের সংগেও 
হয়। তার ওই প্রস্তাবগুলি এই পরি; 


তারপর কেন্দ্রীয় 


কয়েকটি নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ্য়। 

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যসাহিত্যের গবেষণার জন্য স্যর আ: 
নামে পুনায় “ভাগারকর ওরিয়েন্টাল রিদার্চ ইনট্রিটিউট» স্থাপি 
প্রতিষ্ঠানকে পুনার “ডেকান কলেজে” সংগৃহীত 
‘ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলি এবং দশহাজার ট 
গ্রন্থাগারের পরিচালন, প্রাচীন পুথির রক্ষণা 
তত্তাবধান এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ছিল 


১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বহর 'বস্বিজ্ঞানমন্দির” 
স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা 


ছাত্রদের দিয়ে সাতকোত্তরস্তরের উদ্ভিদের 
গঠন ও জননবিজ্ঞান, শরীর ও ক 


বিসম্পক্কিত রসায়ন, পশুবিজ্ঞান, নৃতত্ব, 
জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গবেষণা করা এর উদ্দেশ্য ছিল । 


রজি ভাগারকরের 
ত হয়। সরকার এই 
পু'থিভাগ্ডার ও সংস্কৃত ও প্রা 
[কার অর্থ সাহায্য দান করেছিলেন । 


মাকিন বিগ্ভোৎসাহী হেনরি ফিপ স ভারতের শিক্ষার উন্নতিকল্পে লর্ড কার্জনের 
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কাছে তিরিশ হাজার পাউণ্ড দিয়েছিলেন। ওই অর্থে পুসা শহরে একটি 
কুষিবিজ্ঞানকেন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর ওই কেন্দ্র 
ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটরূপে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। কৃষিবিজ্ঞানের 
সর্বভারতীয় সমস্যাগুলির আলোচনা ও সমাধানের চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য ছিল। ! 

১৯২১ খৃষ্টাব্দে টাটাপরিবারের বদান্তায় বাংগালোরে “ইণ্ডিয়ান ইনৃষ্টিটিউ 
অব. সায়েন্স” স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানালোচনার 
কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে খনিজবিজ্ঞান এবং খনিশিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের 
জন্য ভারতের ৯৫% কয়লার উৎপাদনকেন্ত্র ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স 
স্থাপিত হয়। এখানে ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের আই-এস-সিপাশ ছাত্রেরা তিন 
বৎসরের জন্য কয়ল| ও ধাতুর খনির স্থাপত্য এবং ভুতত্ব শিক্ষা করে। 

নাথিবাই দামোদর থ্যাকাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা 
হয়েছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনা ও বোন্বাইয়ে একটি করে” এর অংগীভূত কলেজ ও 
বরোদা ও আমেদাবাদে একটি করে’ সংশ্লিষ্ট কলেজ ছিল। 

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথের বরঙ্গাচর্ধাশ্রম 
স্থাপনের কথা আগে লেখা হয়েছে। ১৯২২ খষ্টাব্দের ৬ই মে এখানে “বিশ্বভারতীর” 
প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন প্রাচ্যসংস্কতির মধ্যে যোগস্থাপন, পাশ্চান্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও 
সংস্কৃতির চর্চা ও মানবিকতার আদর্শে প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলনে বিশ্বশাস্তির 
ভিত্তিস্থাপন এর উদ্দেশ্য ছিল । 

এই প্রতিষ্ঠানে কেবল ভারতের সর্বত্র নয়, যুরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ থেকে 
ছাত্র সমাগত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর নিয়লিখিত বিভাগসমূহ ছিল-_ 

বিগ্ভাভবন__বিভিন্ন প্রাচ্যবিগ্ভার গবেষণাকেন্দ্র । 

চীনভবন_ ইন্দোচীন বিষয়সমূহের অধ্যয়নকেন্্র | 

শিক্ষাভবন--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কলেজ । 

কলাভবন-__চারুকলা ও শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র। 

সংগীত ভবন-_সংগীত শিক্ষাকেন্দ্ৰ । 

শিল্পভবন-_যন্ত্রশিল্পশিক্ষায়তন | 

আীনিকেতন--গ্রাম্য পুনর্গ ঠনকেন্দ্র . 

“মণ্টফোর্ড রিফর্স” সম্বন্ধীয় যে অসন্তোষ রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়িয়ে শিক্ষা- 
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ক্ষেরকেও স্পর্শ করেছিল তা এইভাবে আন্দোলন ভিন্ন গঠনের দিকেও কার্যকর 
যপ_রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, ভাণ্ডারকর প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় "জাতীয় শিক্ষার আদর্শ 
জাগ্রত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এই আদর্শ বলবত্তর 
হয় এবং কলিকাতা, পাটনা, বেনারস, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে “বিগ্ভাপীঠ” 
শ্রেণির জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশ্য এই নূতন ভাববন্তা ক্রমশঃ 
তার প্রথম গ্রাবনের উচ্ছাস হারায়_অনেক বিগ্বাপীঠ কালক্রমে বন্ধ হয়ে 
যায় এবং কতকগুলি কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করে’ থাকে। 


১৯০২ খৃষ্টাব্দে মৌলানা মহম্মদ আলির প্রচেষ্টায় আলিগড়ে জামিয়া 
মিলিয়া ইসলামিয়া স্থাপিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সেটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত 
হয়। মুসলমানদের এঁতিহ ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং চরিত্রগঠনের' জন্য 
স্থাপিত ওই প্রতিষ্ঠান ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়। ওই সময়ে তার অধীন একটি কলেজ একটি আধুনিক শিক্পপ্রধান মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় (ব্যাংক ও সমবায়সমিতি সম্বিত ), বয়স্কশিক্ষার জন্ত একটি জনশিক্ষা- 
কেন্দ্র, জামিয়া গবেষণাগার ও তৎসংশ্লি্ জামিয়া কে 


মিক্যাল ইণ্ডাষ্টিজ ছিল তাছাড়া 
! এখান থেকে “জামিয়া” নামক সমাজবিজ্ঞান এ সাহিত্যসম্বন্ধীয় পত্রিকা ও 


আজব” বা "জামিয়া বুক ডিখ্বো- নামক শিক্ষামূলক পুস্তকের প্রকাশকেন্দ 
পরিচালিত হ’ত। প্রধানতঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম, ভুপালের নবাব ও দিল্লীর 
মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে এবং “হামদর্দনে জামিয়া” নামক সাত হাজার 
সভ্যসমদ্িত এক বিরাট সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিষ্ঠান চলতো! এবং 


ডাঃ জাকির হোসেন এর নেতৃস্থানীয় ছিলেল। 
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এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার পরি 

সংখ্য! প্রায় দেড়গুণ বধ্ধিত হয়েছিল এবং ংকটের ফলে শিক্ষাখাতে সরকারি 

সংশে ব্যবৃদ্ধি না হলেও সাধারণের প্রচেষ্টার বৃদ্ধির ফলে এই শিক্ষার সামগ্রিক 

ব্যয় ১৯২১-২২ খুষ্টাকের ৪৪৩ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্ঠাত্দে 
৭৯৩ লক্ষ টাক! হয়েছিল । 


গতিও অত্যন্ত দ্রুত ঘটেছিল। ছাত্ৰ 


ছাড়া এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা- 
হয়েছিল। অভিভাবকেরা ছেলেদের দূর 
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শহরে পড়তে পাঠাতে চাইতেন না এবং সমাজসেবকের দল গ্রামোন্নয়ন চাইছিলেন 
বলে অনেক গ্রামে "হাই-স্কুল” খোলা হচ্ছিল। 

এই সময়ে স্্ীশিক্ষারও বহুল প্রসার ঘটেছিল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে যেখানে 
বালিকাবিগ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৭৫, ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছিল ১৩২৫। 
এই উন্নতি প্রধানত জনসাধারণের উদ্যোগেই ঘটেছিল । ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে 
যেখানে ৪৬৮টি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে ছিল ৭৯৯টি । 

মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ বিগ্ভালয়ই “প্রাইভেট” ছিল। অনেকগুলি 
সাহাধ্য পেত, অনেকগুলি পেত নাঃ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায় হিসেবে 
বিগ্ালয় খোলা হয়েছিল । কতকগুলি বিদ্যালয় উৎরুষ্ট ছিল, আবার কতকগুলির 
মান অত্যন্ত নিচু ছিল। অনেক বিদ্যালয়ের অত্যন্ত অর্থাভাব ছিল। 

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক প্রদেশে যে “বোর্ড” স্থাপিত 
হয়েছিল সে কথা আগে লেখা হয়েছে, বাংলাদেশের মধ্যে কলিকাতায় যে 
বোর্ড স্থাপিত হয়নি ও ঢাকার বোর্ডের কাজ থে সন্তোষজনকভাবে চলছিল 
না তারও উল্লেখ করা হয়েছে x 

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার ঝোঁক 
এই সময়ে অনেক বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে ইংরেজিভাষাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার 
করা হ’লেও ভারতের অন্ান্ি অনেক প্রদেশে অন্তত আংশিকভাবেও প্রবেশিকা 
পরীক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । এইভাবে 
মাতৃভাষাবাহন মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ অন্তত নীতিরূপেও-প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত 
হয়েছিল । উচ্চশিক্ষায় ইরেজির প্রয়োজনীয়তা, ইংরেজির প্রতি দেশের লোকের 
আকুষ্ঠতা, বহুভাষী দেশে বিভিন্ন ভাষার প্রচলনে ব্যয়বৃদ্ধির আশংকা প্রভৃতি 
নানা কারণ মিলে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার পূর্ণপ্রয়োগের 
পথে বাধান্বরূপ হয়েছিল। 

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এ-বুগেও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রধান 
সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষণের জন্য মাত্র পোনেরোটি ট্রেনিং কলেজে ১৪৮৮ জন পুরুষ ও ১৪৭ 
জন মেয়ে শিক্ষালাভ করছিল! বিগ্ভালয়সমূহের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত 
প্রদেশভেদে ৮৯ ৭% (পঞ্জাব) থেকে ১৬'৫% (সিন্ধু) পর্যন্ত ছিল, বাংলাদেশে 
ছিল--২০'৭%। 

প্রধানতঃ সাধারণ্যের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিস্তার হওয়ার ফলে প্রথম প্রথম 


ভা--১২ 


১৭৮ ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষকদের বেতন অতি কম ছিল এবং পেন্সনাদির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। 
ক্রমশঃ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের ও বেতনের মাননির্ণয়ের 
ব্যবস্থা হ'লেও তাতে শিক্ষকদের ছুরবস্থার যথোচিত প্রতিকার হয়নি । 

বাংলাদেশে ১৯২৫-২৬ খুষ্টাব্ব থেকে সাহাধ্যপ্রাপ্ত_ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের বেতনের উন্নতি করার জন্য তিনলক্ষ টাকার বিশেষ বাৎসরিক সাহায্য 
দেওয়া হয় এবং ১৯২২-২৭, পঞ্চবাধিকীতে প্রদেশে প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের নীতি 
গৃহীত, হয়। তাছাড়া কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবস্থা খারাপ হ'লে সেটি 
স্বীকৃত হ'ত না, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলবোর্ডের নিয়ম স্কুলগুলিকে মানতে হ'ত 
এবং শিক্ষকদের “আবিষ্রেশন বোর্ডের” কাছে আপীল করার অধিকার দেওয়া 
হয়েছিল। অল বেংগল টিচার্স এসোসিয়েশন এই সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে 
ও পক্ষে জনমত সংগঠনে যথেষ্টভাবে তৎপর হয়েছিল । 

মাধ্যমিক শিক্ষার বহুল প্রসারের সংগে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
অন্ত হচ্ছিল। এই শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়াতে বহুতর ছাত্রের 
পক্ষে সংকীর্ণ জ্ঞানিক )শিক্ষা অযোগ্য ও অস্থবিধাজনক বলে, প্রমাণিত হচ্ছিল, 
গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের 
হচ্ছিল এবং অনেক মেয়ে এই শিক্ষা নি 
বিশেষ বিষয়সমূহের চাহিদা হয়েছিল। 


কন্ত বাংলাদেশে কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয় 
ভিন্ন সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় কৃষি, বাণিজ্য বা শিল্প সম্বন্ধীয় কোনো 
বিকল্পব্যবস্থা হয়নি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা 


অবনতি ঘটছিল। ১৯২২-২৭ খুষ্টাব্বের প 


জিকে দেশের স্বাভাবিক ও সাধায়ণ কার্ষসমূহের 
অনুপযোগী করে, 


তের বেকার সমস্তা ঘনীভূত হয় ও সাশ্প্রদায়িক 
দলাদলি শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 


শিক্ষাক্গেক্ষেত্রে এতগুলি সংকট একসংগে আত্মপ্রকাশ করার ফলে হার্টগ 
কমিটি, উড-এবট রিপোর্ট ও পি-এবির প্রস্তাব ছাড়া ১৯৩০-৩৭ খুষ্টাব্দের 


মধ্যে শিক্ষাসমস্তার ও সংস্কারের উপায়ের আলোচনার জন্য প্রাদেশিক স্তরে 


হি 


ভারতের শিক্ষা ১৭৯ 


বিভিন্ন কমিটির বৈঠক হ্য়। যুক্তপ্রদেশে স্তর তেজবাহাছুর সপ্রর সভাপতিত্বে 
বেকারসমস্তার সমাধানের জন্ত গঠিত একটি কমিটি মাধ্যমিকশিক্ষার পুনর্গঠনের 
জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করে। বাংলাদেশের ১৯৩৫ খুষ্টাব্দের সরকারি প্রস্তাব 
ও তৎফলজাত শিক্ষকসম্মেলন এবং বিভিন্ন শাখাসম্বন্ধীয় বৈঠকের কথা এই 
পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে লেখা হছে। ১৯৩৫ খষ্টাব্দের ওই প্রস্তাবে বাংলাদেশের 
শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষ অর্থীভাবের কারণস্বরূপ মেষ্টন এওয়ার্ডের “বিষময় ফলের” 


দিকে নির্দেশ করা হয়। 


প্রাথমিক শিক্ষা 

এই যুগে শিক্ষার অন্যান্য শাখার মতো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও 
সরকারি উদ্যোগিতার চেয়ে জাগ্রত জনচেতনাই বেশি দায়ী ছিল। “মন্ট-ফোর্ড” 
সংস্কারে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সর্বতোভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাদন-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল, কেবল রাষ্্রক্রকি কতকগুলি আদশস্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
পরিচালিত হণ্ত-_সেগুলি ছিল প্রধানত ট্রেনিং স্কুল সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়। তাছাড়া 
বাংলা, বিহার, উড়িগ্য। ও মাদ্রাজে প্রাইভেট স্কুলও ছিল। 

১৯১৭ থেকে ১৯২৭ খ্ুষ্টাব্দের মধ্যে বৃটিশ ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রণীত হয়। ১৯১৯ খ্বষ্টাব্দে পঞ্জাব, 
যুক্তপ্রদেশঃ বাংলা এবং বিহার-উড়িস্যা প্রদেশে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই, 
মধ্যগ্রদেশ ও মাদ্রাজে ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আসামে প্রাথমিক শিক্ষার আইন হয়। 
১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার আইনের সংশোধিতাকারে 
পুনঃপ্রণয়ন হয়। 

এই আইনগুলির দ্বারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রভূত 
ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে' তাদের অধীন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হয় 
এবং প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ আইনের অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করতে 
থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলি মোটামুটিভাবে একই 
ধরণের ছিল। বাংলাদেশের আইনের ব্যবস্থাগুলি ছিল নিয়লিখিত প্রকারের :_ 

এই আইন, ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের বংগীয় ্বায়ত্তশাসন-আইনের অনুসারে, প্রথমে . 
সমস্ত মিউনিগিপ্যালিটির এলাকার জন্য প্রণীত হয় এবং ১৯২১ খৃষ্টাবের স্বায়ত্তশাসন 
আইনের সংস্কারের পর সংশোধিত করে” যুনিয়নগুলির ওপরও প্রযোজ্য করা 


হয়েছিল । 


টি ভারতের শিক্ষা 


মিউনিসিপ্যালিটি ও যুনিয়নবোর্ডগুলিকে আইন প্রণয়নের এক বৎসরের মধ্যে 
নিজনিজ এলাকায় তদন্তের দ্বারা ৬--১০ বৎসরের শিশুর সংখ্যা, বি্ভালয়গুলির 
অবস্থান, শিক্ষক, হাজিরা কতদূর হয় এবং কতটা! হওয়ার প্রয়োজন, বর্তমান ব্যয় 
এবং কতট। বর্ধনের প্রয়োজন, শিক্ষাকরস্থাপন ও অন্তান্ উপায়ে আয়ের কতট! 
বৃদ্ধি, হ'তে পারে এবং কতটা বাড়তি সরকারি সাহাব্যের প্রয়োজন হবে প্রভৃতি 
প্রাদেশিক সরকারকে জানাবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 

উপরিউক্ত তদন্তে কোনো অঞ্চলে ছয় থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সম্ভাবনা দেখা গেলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 
সরকারের অন্থমতি নিয়ে তা করতে পারেন। প্রথমে কেবল ছেলেদের ওপরই 
বাধ্যতামূলক প্ৰথমিক শিক্ষার আইন প্রযুক্ত হবে। 


মিউনিসিপ্যালিটি আয় ও সরকারি সাহায্য উভয়ে মিলে আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য যথেষ্ট না হ’লে কর্তার। শিক্ষাকরের প্রবর্তন করতে 
পারবেন। 


প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য মিউনিসিপাঁল কমিশনাররা! “স্থূল কমিটি” 
করবেন এবং তার গঠন ও পরিচালনমন্বন্ধীয় শিয়মাবলির প্রণয়ন করবেন। 

সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈততিক হবে না, কিন্ত যে অঞ্চলে বাধ্যতামূলক 
হবে সেখানকার দরিদ্র অভিভাবকের বেতনদানে অপারগতাপ্রমাণে তাদের 
সন্তানের অবৈতনিক ব| কম বেতনে ছাত্ররূপে গৃহীত হ'তে পারবে। 


» ৬-১১ ব ৭-১১ প্রভৃতি 
বিভিন্নভাবে নির্দিঃ হয়েছিল। বাধ্যতাযূলক শিক্ষাপ্রচলিত অঞ্চলে ছেলেকে 
বিদ্যালয়ে না পাঠালে অভিভাবকের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এবং মাদ্রাজে ওই 

"বয়সের বালকদের কর্মে নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার শাস্তির ব্যবস্থা দেওয়া 
হয়। কোনে| কোনো শ্রেণি বা সমাজের লোক, কোনো কোনো প্রকারের 
বিকলতাসম্পন্ন ছেলে এবং কোনো কোনো কারণে অন্যান্তদেরও আইনের বাধ্যতা 


থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা হয়। সাধারণভাবে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাকে 
অবৈতনিক করার ব্যবস্থা দেওয়া না হ্‌’ 


লেও কোনো বিশেষ অঞ্চলের আইনে 
এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল। 


বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারের জন্য যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত 
হয়েছিল তার মধ্যে 'পঞ্চায়তী যুশিয়ন স্কিম” এর উল্লেখ আগে কর! হয়েছে। 


ভারতের শিক্ষা ১৮১ 


তাছাড়া “বিস-স্কিম” ও “ডিট্রক্ট স্কুল স্কিম” নামে আরো ছুটি পরিকল্পন। 
ছিল। : 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বংগীয় স্বায়ত্তশাসন-আইনে কতকগুলি গ্রামের ওপর অধিকার- 
সম্পন্ন “পঞ্চায়ৎ-যুনিয়ন” স্থাপিত হয়। পঞ্চায়তী যুনিয়ন স্কিমে প্রত্যেকটি পঞ্চায়ৎ 
মুনিয়নের এলাকায় একটি করে সন্ত স্থুলের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। তার বাড়ি 
তৈরির হাজার খানেক টাকা সরকারের কাছে পাওয়া যেত, আর চাঁলাবার খরচের 
ভার পঞ্চায়েতের ৷ 

১৯২০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ইভান বিস নামক অফিসর বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা- 
পরিকল্পনার বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে সরকারি 
প্রতিষ্ঠানের অনুপাত বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক কম ছিল (বাংলা 
৬:৯%, মাদ্রাজ ২৬'৯%, বোম্বাই ৮০৭% )1 কোনো কোনো পশ্চাদৃপদ অঞ্চলে 
কোনো বিদ্যালয় ছিল না আবার কোথাও কোথাও কতকগুলি করে’ প্রাইভেট স্কুল 
পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করছিল। তিনি প্রস্তাব করেন যে শিক্ষাবিষয়ক 
তদন্তের পর সরকারি, বেসরকারি প্রত্যেকটি বিগ্ভালয়কে ১২ বর্গমাইলের_ ব্যাসের 
ব্যবধানে পুনঃ স্থাপিত করতে হবে । জনসংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে পরস্পরের 
সংগে সাখগ্রস্ত রেখে একাধিক বিদ্যালয় থাকবে। জনবসতির ঘনতা অনুসারে 
৫০ থেকে,৩০০ পর্যস্ত ছাত্রের জন্য স্কুল করা হবে। স্কুলগুলিকে জনপ্রিয় করবার 
জন্য লোকে যা চায় সেইরূপ বিষয়সমূহ (বথা,_মুসলমানদের স্কুলের কোরাণ ও 
হিন্দুদের স্কুলে রামায়ণ মহাভারত ) শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক 
শিক্ষাসমাপ্ত ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতার মানস্বরূপ সরকারি “প্রাইমারি 
স্কুল পরীক্ষা” হবে। ' 

ব্যয়নির্বাহসম্বন্ধে মিঃ বিস প্রস্তাব করেন যুনিয়ন ও সরকার উভয়ে প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যয় অর্ধাংশপরিমাণে বহন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে_-স্বায়ত্তশীসন- 
্রতিষঠানকর্তৃক শিক্ষার প্রবতিত হবে । তখন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় 
অত্যন্ত কম ছিল,__গড়ে ছাত্রপ্রতি বৎসরে মাত্র ৩:৫ টাকা ( বোম্বাইয়ে ৩৫১) আর 
ছাত্রপ্রতি বেতনের গড় ছিল ১০ ( ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি)। ছাত্রপ্রতি 
সরকারি ব্যয় ছিল মোটে ০২৯ টাকা: (বোস্বাইয়ে "২৬৫ টাক!) অর্থাৎ বাংলার 
মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রের! প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক- 


পরিমাণে বহন করছিল । 
কলিকাতা বাদে বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ও অনধীন অঞ্চলসমূহে 


১৮২ ভারতের শিক্ষা 


প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ১১৭৩১০৬১২০৫ টাকা প্রাথমিক ও ১5৭৬১৭৯১০৫১ 


টাকা বাত্সরিক ব্যয় হবে এই হিসেব করে মিঃ বিস বলেছিলেন যে দুইকোটি 
টাকা পৌনঃপৌনিক ব্যয়ে বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা বায়। 


মিঃ বিসের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক আং 


টাকা খরচ হছে লাগলো। তার মধ্যে ২৬,০০১০০০ টাকা সরকার, ১,৮০,০০০ 
টাকা জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি এবং বাকি ৪০১০০১০০০ টাক! বেতন 

্ থকে দেখতে ভাল হলেও 
অপচয় ও জড়তার ফলে এই শিক্ষার প্রসারে দেশ বাস্তবিকভাবে সাক্ষরতার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছিল না। 


বৃহত্তর ং সেটিকে ১৯৩০ খষ্টাব্দের বংগীয় 
(গ্রামীণ ) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অস্তভুক্ত করে, দেওয়া হয়। এই আইনে 


j রি ও বেসরকারি বাক্তিদের নিয়ে “স্থলবোর্ড” 
উনের GR SS ন ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার 


এত ue রিকি গহণ করার 
ও শিক্ষাকর ও সরকারি অর্থসাহায্যে তার ব্যবস্থা করার এবং , ক্ষেত্রবিশেষে 
তাকে আবশ্যিক করার ভার ওই বোর্ডের ওপর দেওয়া হবে। 


অন্য স্কুলের সাহায্য, স্বীকৃতি, 


ব্যবস্থা করা এবং সরকারের অনুমতিক্ৰমে যুমিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েতের দ্বারা স্কুল 
বাড়ির মেরামত করানোও এদের কর্ত 


সাথারণ্যের দাবীতে প্রাথমিক বিদ্ব 
এই আইনে ছিল। তাছাড়া ভি 


স্থা দেওয়! হয়। শিক্ষাবিভাগের 
ওর সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত 


ভারতের শিক্ষা ১৮৩ 


সরকারি অর্থাভাবের ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার জন্য এই আইনের সব 
অংশ কার্যকর হয়নি,--যোলটি মাত্র জিলায় স্কুলবোর্ড স্থাপিত হয়েছিল এবং সেসব 
অঞ্চলেও ও করগ্রহণের ব্যবস্থা হয়নি | 

বাংলাসরকারের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রস্তাবের উল্লেখ আগে 


করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি 


করা হয় 
এই শিক্ষার স্থায়িত্বকাল পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে ছুই বৎসর করা হবে 


কিন্তু ছাত্র একবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লে তাকে চার বংসরকাল সমাপ্ত করতে 
হবে এবং কেউ এক শ্রেণিতে ছুই বৎসর কাটাবেনা। 
পাঠ্যবস্ত গ্রামোপযোগী হবে, যথা, লেখাপড়া, অংক, স্বাস্থ্য, স্থানীয় 


ভূগোল ও গ্রামসংগঠন। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে স্থানোপযোগী 


শিক্ষাবৈচিত্র্য সাধিত হবে । 
যাঁরা বেতন দিতে পারবে তারা দেবে এবং যারা দারিদ্র্যের জন্য দিতে 


অপারগ তাদের দিতে হবে না। 

বর্তমান স্থুলগুলির মান, অবস্থান ও ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় স্কুল 
স্থাপিত হতে পারে সে বিষয়ে তদন্ত করে? চারপাচ বর্গমাইলের মধ্যে বা 
প্রত্যেক“ তিন হাজার লোকের মধ্যে একটি হিসেবে ষোল হাজার প্রাথমিক 
বিগ্তালয় স্থাপিত হবে। সরকারি ভাগারে অর্থসবাচ্ছল্য ঘটলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
বাড়ানো যেতে পারে । 

জনসংখ্যান্থসারে সমগ্র বাংলাদেশকে ষোল হাজার বিদ্যালয় বিভাগে বিভক্ত 
করে’ প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয় স্থানে একটি করে’ চারশ্রেণিসমন্বিত বিদ্যালয় 


স্থাপিত হবে। এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণিতে কুড়ি ও অন্য শ্রেণিগুলিতে ত্ৰিশজন 
করে’ ছাত্র থাকবে। / 

যে সব ছোট ছোট শিশুরা দূরপথ অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে আসতে 
পারবে না তাদের জন্য বিকেন্দ্রিভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয়বিভাগে দুইটি করে, 
প্রথম ছুইশ্রেণিসমন্ধিত বিদ্যালয় হবে। এগুলির প্রথম শ্রেণিতে ত্রিশ ও দ্বিতীয় 


শ্রেণিতে কুড়িজন করে, ছাত্র পড়বে । 
প্রত্যেক অঞ্চলে সবগুলি বিদ্যালয় মিলিয়ে ১ম শ্রেণিতে নব্বই, ২য় শ্রেণিতে 


ষাট এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে ত্ৰিশজন করে ছাত্র থাকবে । এইভাবে ষোলো হাজার 
বিদ্যালয়বিভাগে সর্বসমেত ৩৩,১৬৪,০০০ জন ছাত্র পড়তে পারবে । 
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১৮৪ ভারতের শিক্ষা 


স্কুলের চারটি শ্রেণিতে একেকটি হিসেবে প্রত্যেক স্থলে চারজন শিক্ষক 
থাকবেন। ষোলো হাজার স্থলের চৌবটি হাজার শিক্ষক দিনে ছুইবার শিক্ষা 
দিয়ে গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবেন। 

সবগুলি বিদ্যালয় দিনে চার ঘণ্ট। করে” বসবে। 
শিক্ষকদের পক্ষে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে চার ঘণ্টা এবং 
ঘণ্টা কাজ করার ব্যবস্থা করা হবে। 

প্রধান শিক্ষকদের কুড়ি টাকা ও অন্তান্ত শি 
মাসিক বেতন হবে। জিলায় জিলায় শিবির স্থাপ 
পুনঃশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে । 

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের সময়ে 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । 

পাঠ্যক্ৰম সাধারণভাবে মক্তব ও পাটশালা৷ উ. 
হবে এবং হিন্দুযুসলমান ছাত্রদের জন্য ধর্মশিক্ষা; 
প্রাথমিক বিন্যালয়ের ছাত্রসং 
গণ্য করা হবে এবং 
স্থাপিত হবে। 


সময়ের নিয়ন্ত্রণদ্বারা 
বিকেন্দ্রিত বিদ্যালয়ে দুই 


'ক্ষকদের পোনেরো৷ টাকা 
নদ্ধারা এদের সংক্ষিপ্তভাবে 


পশ্চাদূ্পদ অঞ্চলগুলির প্রয়োজনসমূহের 


ভয়ের উপযোগী করে’ রচিত 
র ব্যবস্থা থাকবে। যেসব 
খ্যার অধিকাংশ মুসলমান সেগুলিকে মক্তব বলে’ 
প্ৰয়োজনবোধে মুসলমান ছেলেদের জন্য পুথক মক্তব 


ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট হলে বালক ও বালিকাদের জরন্ত 


প্রত্যেক পঁচিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি করে, 
বিগ্বালয় স্থাপিত হবে এবং ক্রমশঃ সেগুলির সং 
বিগ্যালয়পিছু একটি মধ্য-ভান“কুলার বিদ্যালয় করা হবে। অর্থাৎ প্রথমে ৬৪০টি 
মধ্য-বিদ্যালয় স্থাপিত করে, ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা ৩২০০তে বধিত হবে। 

ওই বিষ্যালয়গুলিতে কি, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়ানো হবে এবং ইংরেজি 
বৈকল্গিক পাঠ্যরূপে থাকবে । যারা উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তে চাইবে তাদের জন্য 
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের ব্যব 


মধ্য-ভানকুলার 
খ্যা বাড়িয়ে পাঁচটি প্রাথমিক 


হা হবে। _ মধ্যশিক্ষারলৌকর্ষের, জন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষার শেষ পরীক্ষার ফলের ওপর অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হুবে। 
প্রতিশত প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের ত 


তাদের অর্ধাংশ আধাআবিভাবে 


শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করা হরে কিন্ত এরূপভাবে নিযুক্ত সাবইন্সপে্রদের 


ভারতের শিক্ষা ১৮৫ 


বেতন অন্যান্য সাবইন্সপেক্টরদের চেয়ে কম হবে। গ্রাম্য জনতাকে গ্রামোন্নয়নে 
শিক্ষিত করা এদের কর্তব্যের অন্তর্গত হবে । 5 

গ্রামে গ্রামে "লাইব্রেরী হল” স্থাপিত করে’ উপযুক্ত এন্থসমূহ রাখা হবে । 

এই প্রস্তাবদ্ধারা স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার অপচয় 
ও নিরক্ষরতাঁতে প্রত্যাবর্তনের রোধ করতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও একেক শিক্ষকের একাধিক কেন্দ্রে শিক্ষাদানের বিষয়ে 
সাধারণ্যের প্রবল বিরোধিতার ফলে এটি কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। 

তারপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার একটি নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার প্রধান 
বক্তব্য বিষয়গুলি নিম্নলিখিত প্রকারের ছিল £_ 

প্রথমতঃ__দেশময় বিদ্যালয়ের স্থবিতরণের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে সকলের 


অধিগম্য করা । " 
দ্বিতীয়তঃ__চারবৎসরের শিক্ষাসমাপ্তি বাধ্যতামূলক করে' অপচয়ের নিবারণ 


করা। 
তৃতীয়ত:__হুশিক্ষিত, শিক্ষাব্রতী ও অপেক্ষারকুতভাবে উনি বেতনভুক একদল 
প্রাথমিক শিক্ষকের স্থ্টি্বার৷ এর মানোন্নয়ন। - এই সম্পর্কে প্রধান ও অন্যান্য 
শিক্ষকদের বেতন যথাক্রমে ২৫/০/৩০২ ও ২০1০/২৫২ করার প্রস্তাব করে উন্নয়নের 
দিকে প্রথম পদক্ষেপরূপে প্রধান শিক্ষকের ১৬২, শিক্ষণপ্রাপ্চ অন্য শিক্ষকের ১২২ ও 
শিক্ষণপ্রাপ্ত নন ধারা সেরূপ শিক্ষকের ১০২ বলে’ ধার্য্য করা হয়। অন্যদিকে, 
ব্যয়লাঘবের উদ্দেশ্যে বি্ভালয়প্রতি চারের পরিবর্তে তিনটি শিক্ষকনিয়োগের প্রস্তাব 
করে’ বলা হয় যে জনবিরল অঞ্চলে ছুই বা একজনও থাকতে পারেন। 
চতুর্থতঃ-_-অবৈতনিক ইন্সপেক্টরের পদের স্থট্টির কথা বলা হয় । 
এছাড়া এই প্রস্তাবে ১৯৩: খুষটাব্দের কৃত অন্তান্ত প্রস্তাবগুলি অব্যাহত থাকে। 
এইভাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অশান্তি, সাশুদায়িকতার বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় 
অব্যবস্থার মধ্য দিয়েও প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিণতি হয়েছিল তার একটি 


পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হল *- 


১৯২১-২২ ১৯৩৬-৩৭ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৬০,০২৭ ১,৯৭,২২৬ 
টু ছাত্রসংখ্যা 7" ৬৩,১০,৫৪১ ১০৫,৪১,৭৯০ 
ব্যয় ৪১৯৪১৬৯১০৮০২ ৮.৪ কোটি টাকা 


শিক্ষার বৃদ্ধি কম হ’লেও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বিগ্ভালয়ের সংখ্যা অপেক্ষা 


SYS ভারতের শিক্ষা 


ছাত্রসংখ্যার বুদ্ধি বেশি হয়েছিল এবং পূর্বে যেখানে বিষ্ধালয়পিছু ছাত্রসংখ্যা 
পঁয়ষট্টির কম ছিল সেখানে শতাধিক হয়েছিল। জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্ধালয়বয়সী 
ছয় কোটি শিশুর মধ্যে এক কোটির কিছু বেশি ছেলেপিলে শিক্ষা পাচ্ছিল,__-তাদের 
মধ্যে পনেরো লক্ষ মেয়ে ছিল। প্রথম শ্রেণিতে বত ছাত্র ভতি হচ্ছিল, তার মধ্যে 
চতুৰ্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যথাক্রমে শতকরা ২৩ ও ১৩ জন মাত্র পৌছচ্ছিল। 
শিক্ষাপ্রচেষ্টার শতকরা আশীভাগ প্রায় অপচিত হচ্ছিল। 

তখন শিক্ষার সমগ্র ব্যয় ছিল ২৮ কোটি টাকা 


» তারমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য খরচ হত ৮'৪ কোটি টাকা। 


তারমধ্যে মেয়েদের জন্যে খরচ হস্ত ১৪ কোটি 


টাকা। ছেলেদের জন্য ব্যয়িত ৭ কোটি টাকা পাওয়া যেত শি্নলিখিতভাবে-_ 
সরকারি ভাণ্ডার থেকে ৩৪৫ কোটি টাক! 
কলর 4. 
প্রাপ্ত বেতন ৮ SONAL 
অন্থান্ত স্থান ৮ ১৮ 
প্রায় কোনো অঞ্চলেই শিক্ষাকরের প্রবর্তন হয়নি বলে? স্কুলবোর্ডের ফণ্ডের 
টাকা আঞ্চলিক ্বায়্ুসাশন প্রতিষ্ঠানের থেকে পাওয়া যেত। সেই অর্থে বোর্ডের 
স্থুলগুলির সমুদয় ব্যয়ের নির্বাহ আর অন্যান্য স্বীকৃত স্কুলে অর্থ সাহায্য করা হত। 
অর্থীভাবের জন্য শিক্ষকের 


তিন থেকে ছয় 
টাকা] বলে’ উপযোগী শিক্ষক পাওয়া যেতনা, স্কুলের মধ্যে অধি ংশই একশিক্ষক- 


বিগ্ভালয় ছিল, শিক্ষোপকরণাদি থাকতো না, বাড়ীগুলির অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও 
অমেরামতি অবস্থা ছিল এবং সর্বোপরি পাঠ্যক্ৰম বইমুখো ও অকেজো ছিল বলে? 
প্র কোনে! কাজে লাগতো না। 
শিক্ষারও কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 

আইনের মধ্যে কলিকাতার ছয় থেকে দশ বৎসরের 
২ ারের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত কর্পোরেশনকে 
বংসারে স্থযনপক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 
কর্পোরেশন ওই শিক্ষাকে বাধ্যতা করার জন্য সরকারের অনুমতি চায় । 

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার করে? 

তাকে বাধ যতামূলক করার জন্য সরকারের অন্কুমতি চায় । 


ভারতের শিক্ষা £ ১৮৭ 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল 
হ’লেও আশাপ্ৰদ ছিল না। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বিহার 
উড়িস্া প্রদেশের কোনো কোনো অংশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়েছিল। আবশ্ঠিকতা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলির অন্নমতিমূলকতার 
সুযোগ নিয়ে স্বায়স্তশাসনকতৃপিক্ষ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দায়িত্ব এড়াচ্ছিলেন। 
নাগরিক অঞ্চলে ওই ব্যবস্থা যেটুকু বা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে তাও হয়নি । 
সমগ্র বৃটিশ ভারতে মাত্র ১৩,০৭২টি গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক. শিক্ষার, 
আইন প্রবতিত হয়েছিল, তারমধ্যে এক  পঞ্জাবেই ১০১৪৫০টি ছিল। এই 
ব্যবস্থাটুকুও প্রধানত ছেলেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক -শিক্ষা যেভাবে 
অগ্রসর হচ্ছিল তাতে ভারতে তাকে সার্বজনীন করতে পাঁচশত বৎসর লাগবার কথা। 

যেসব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছিল সেখানেও আইনের 
গলদের দরুণ বহুলোকে ছাড়া পেয়ে যেত এবং নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনজনিত 
অপচয়ের অনুপাতও অত্যন্ত বেশি ছিল। 

মানোন্নয়নের জন্য কিছু কিছু সরকারি প্রচেষ্টা হয়েছিল বিগ্ালয়পিছু 
ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত, ১৯৩৭ খুষ্টাব পর্যন্ত 
৫৭%তে দীড়িয়েছিল। অপবপক্ষে পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বলে? স্কুলের 
অব্যবস্থা সমানভাবে ছিল। 

আদর্শগত মতভেদ শিক্ষাক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করেছিল । ১৮৮১ খুষ্টাব্ব থেকে 
১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে স্বাক্ষরতার পরিমাণ- জনসংখ্যার ৩:৫% থেকে 
৮% হওয়াটা বথে ছিলনা বলে? ভারতীয় শিক্ষাবিদেরা সংস্কার অপেক্ষা প্রসারের 
প্রয়োজন বেশি বোধ করেছিলেন। তারা সরকারি “চু'ইয়ে-নামার” পরিবর্তে 
ধারাবর্ষণ চেয়েছিলেন এবং অনেকে হাটগ সাহেবের শিক্ষার অপচয়. সম্বন্ধীয় 
হিসাবটিকে অনির্ভরযোগ্য ও অতিরঞ্জিত বলেছিলেন। এইভাবে সরকারি 
বেসরকারি মতের বিচ্ছেদ গভীর হ'তে হ'তে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্ের পটপরিবর্তনের 
জন্গ প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। 
+4) ৬ মিশনারিদের কার্যকলাপ 

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্বসমেত ১৪)৩৪১টি- মিশনারি 'প্রতিষ্ঠানে 
১,১১৮২০০ জন ছাত্র এবং সেগুলির পরিচালনের ব্যয় ৩,৮২,০১,২৪১ টাকা 
ছিল। তাছাড়া তারা ইংগ-ভারতীয় বিগ্যালয়গুলির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন 
এবং বয়ক্কশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন । 


১৮৮ ভারতের শিক্ষা 


মিশনারি শিক্ষার নানাসমস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এই যুগে তিনটি 
কমিটির বৈঠক হয়। যুগের প্রথম দিকে “ক্রেজার কমিশন” বসে এবং তার 
সুপারিশের ফলে মিশনারিরা বিভিন্নস্থানে কতকগুলি “সমাজকেক্দ্র” ( Community 
0০nt৮e5 ) স্থাপিত করেন, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য সেগুলিকে তারা ভালভাবে 
চালাতে পারেননি। | 

এই সময়ে মিশনারিদের কাজ আদিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চলে বেশি হচ্ছিল কিন্ত 
পাছে খৃষ্টান সাজের নৈতিক অবনতি ঘটে এই ভয়ে অনেক মিশনারি আদিবাসীদের 
অধিক সংখ্যায় খুষটধর্সে দীক্ষিত করার বিরোধী ছিলেন। তাই প্রচার সম্বন্ধীয় 
আলোচনার জন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান এপিসকোপাল চার্চের কার্যাধ্যক্ষ 
ডাঃ জে, এস, পিকেটকে সভাপতি করে একটি কমিটি বসে এবং 
ব্যাপকভাবে খটধর্স প্রচারের এবং ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা স 

উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯২৯ খৃষ্ট 
কলেজের “মাষ্টার” ( Master ) ডাঃ এ, ডি, লিওজের সভানেতৃত্বে ভারতীয় 
মিশনারিদের একটি সভা হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এর রিপোর্টে খৃষ্টান ছাত্র 


ও শিক্ষকগণের সংখ্যালপতার দরুণ তাদের কলেজগুলিতে খুষ্টানোচিত আবহাওয়া 
বজায় থাকে ন1 বলে’ ছুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। 
খৃষ্টান ছাত্র ও শিক্ষকের অন্থপাত য 
উত্তর ভারতে'৬% ও. ৪২% ছিল। রিপে 


সাধারণ্যের মধ্যে 
ংগঠনের প্রস্তাব করে। 
‘বে অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল 


অধীনে ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রগণ সর্ব 
শরূপে রাজনৈতিক আ রঅংশরূপে বি 
কিছু এবং মিশনারিদের রঃ রহ 


কিছু কিছু এর আয়োজন হ’লেও, দেশের 
প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই হযনি। 


বৃত্তি শিক্ষা 
কি ১ রিপোর্টে ৰৃতিশিকষার প্রস্তাব এবং মাধ্যমিক স্তরে তার ব্যবস্থা সম্বন্ধ 
ছি লেখ ও আলোচনা এই পরিচ্ছেদের পূর্বাংশে করা হয়েছে। এই শতাব্দির 


ভারতের শিক্ষা ১৮৯ 


প্রথমেই (১৯০৫) রাষ্ট্রীয় বৃত্তি ( State Scholarship ) দ্বারা ছাত্রদের শিল্পশিক্ষার 
জন্য ইংলণ্ডে পাঠানোর নীতি প্রবর্তিত হয় এবং বস্তু, খনিজ, চীনামাটি, কাচ, 
চামড়া, দেশলাই, চিনি, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাজ শেখার জন্য 
অনেক ছাত্রকে পাঠানোও হয় কিন্ত: এই সংকীর্ণ ব্যবস্থায় দেশের লোক সন্ত 
হতে পারেনি । - 

অসন্থোধের কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য লিটন কমিটির বৈঠক হয় এবং তার 
রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে বাণিজ্যসংকোচনের ফলে তখন বিলিতি কারখানাওয়ালারা 
ভারতীয় ছাত্র নিতে অনিচ্ছুক ছিল এবং বন্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পের 
অনেক গোপনীয় তথ্য ভারতীয়দের শেখাচ্ছিল না। 

ভারতীয় শিল্পপতিরাও রিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের প্রথম থেকে কিছু কিছু 
শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন । ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাংগাল্]েরের ভারতীয় 
বিজ্ঞানমন্দির (ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স) স্তর জামসেদজি টাটার দানে 
স্থাপিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার বিভাগ স্থাপিত হয়। -১৯২৮ স্ু্টাবে“রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার” 
কৃষিসন্বন্নীয় গবেষণাগারের জন্য সুপারিশ করায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে “ইম্পিরিয়াল 
কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসার্চ" স্থাপিত হয় ১৯৩৪ স্ষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া 
'মেডিকেল কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হয়। 

কিন্ত, এইভাবে এই যুগে শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষার চেতন জাগ্রত হ লেও দেশের 
যথেষ্ট শিল্লোন্নতির অভাইে নূতন উদ্ভোগগুলির ব্যর্থ হবার সন্তাবনা ছিল। 


১৯৩৮-_১৯৪৭ 
পরিকল্পনা 


এই দশকটিকে যুগসন্ধির কাল বলে, অভিহিত করা যায়। পূর্ববর্তী যুগ যদি 
সংকট ও বিক্ষোভের কাল হয়ে থাকে, এই যুগ তবে সংগ্রাম ও উপপ্রবের সময়। 


সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে “তল শাসনতত্ের প্রতিষ্ঠার ফল বুঝবার 
আগেই একদিকে: দ্বিতীয় ম 


প্রভূতভাবে প্রভাবিত করে আর এই 


» জীবনবিচ্ছিন শিক্ষার বিরোধিতাও তার 
মনের মধ্যে ছিল। 


জনশিক্ষা ও মদ্যপান 
নিবারণ তাদের গৃহীত নীতি ছিল। প্রথমটির জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন 
ছিল তা তখনকার রাজস্ব থেকে পাওয়া সম্ভব বোধহয় হয়নি আর দ্বিভীয়টির 
ইশরণে রাজনের হাস অনিবার্য ছিল। এই ছুই কারণে স্বপ্রতিঠ শিক্ষানীতির 
“দন আরো বিশেষভাবে অ তাছাড়া গান্ধিজি বলেন যে শিক্ষা হবে 


? তার মূলে অহিংসার আদর্শ থাকবে এবং তা 
গ্রাম্জীবনের উপযোগী হবে। 


৭ রা 


ভারতের শিক্ষা ১৯১ 


ৃ ওই বংসরই অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধি সভানেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় 
| জাতীয় শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করে? তাতে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়__ 
১। দেশে ব্যাপকভাবে সাত বংসরবাপী বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন চাই। 
২। তার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া চাই। 
৩। শিশুর পরিবেশান্ুযায়ী কোনো উৎপাদনমূলক কায়িক কর্মকে কেন্দ্র করে’ 
তাঁর ভিত্তিতে অন্ঠান্ত শক্তিকে পরিণতি দেওয়া চাই। 
৪| কালক্রমে যাতে এই শিক্ষব্যবস্থা থেকে শিক্ষাকদের বেতন উপাজিত হতে 
পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই। 
এই সভায় দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনকে 
সভাপতিরূপে গ্রহণ করে’ একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সেই কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয় হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় কংগ্রেসের 
হরিপুরা অধিবেশনে ওই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। ওয়ার্ধার সংগে 
সংযোগের কারণে পরিকল্পনাটি “ওয়ার্ধা পরিকল্পনা” নামে পরিচিত। তার প্রধান 


বিশেবত্বগুলি হ'ল £ 
১। বুনিয়াদরূপে একটি শিল্পের ব্যবহার দ্বারা ( Basic Craft ) শিল্পমাধ্যম 


শিক্ষাদান । 
২। শিক্ষাকে শিক্ষকের বেতনের বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ছাত্রদের অর্থ নৈতিক 


স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ করা । 
৩। কায়িক শ্রমকে কর্মজীবনের ভিত্তি ও অহিংসাধর্মের প্রতীকরূপে 


গ্রহণ করা। 
৷ ৪1 শিক্ষাকে গৃহ, গ্রাম এবং গ্রামীণ শিল্প ও জীবিকার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 


করা। 
0 এই শিক্ষাকে সাত থেকে চোদ্দ বংসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বৃত্তির মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
মানে ইংরেজি ভিন্ন অন্ত সমস্ত বিষয় পড়িয়ে দেওয়া হবে। ইংরেজির পরিবর্তে 
হিন্দীকে রাষ্রভাষারূপে স্থাপিত করা হয়েছে এবং হিন্দীভাষা যেখানে বলা হয়না 
্‌ সৈরূপ অঞ্চলেও বিগ্যালয়কালের পঞ্চম ও ষষ্ঠবর্ষে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 
বাহক পরীক্ষা বন্ধ করার এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যস্ত সহশিক্ষার সমর্থন করা হয়েছে। 
গান্ধিদর্শন অনুযায়ী পরিকল্পিত এই শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বুনিয়াদরূপে রাহ, শিশুজীবনের প্রয়োজন ও আগ্রহকে কেন্দ্র করে’ গঠিত এবং 


১৯২ ভারতের শিক্ষা 
দেশের সমাজজীবনের সংগে অনুবদ্ধ বলে’ 
হয়েছে। 
হয়েছে। 
এই রিপোর্ট প্রকাশিত হ’লে পর এর অনেক অংশে 
প্রথমতঃ শিক্ষা থেকে শিক্ষকের বেতন 
দিক দিয়ে অগণতান্ত্রিক। 
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ের সব দিক এ 
শেখানো সম্ভব নয়, উপরস্থ বিগ্ালয়দি 
তিনঘন্টার শিল্পশিক্ষা অত্যন্ত বেশি । 
তৃতীয়ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা থেকে: এই শিক্ষা বিযুক্ত, কেবমাত্র গ্রামাঞ্চলের 
প্রয়োজনসাধন এর উদ্দেশ্য এবং ভ্্রীশিক্ষার প্রশ্ন এতে পৃথগ ভাবে গৃহীত হয়নি । 
" এই সমালোচনা অনেকাংশ সত্য হ’লেও এই পরিকল্পনা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
নুতন আদর্শের স্থৃচন| করে এবং বইয়ের 
অধিক নৈপুণ্যদায়ক ও জীবনোপযোগী 


একে “বুনিয়াদী” এই আখ্যা দেওয়া 
একে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার পক্ষে যথে্ বলা 


নর খুব সমালোচন। হয়। 
উপার্জন অত্যন্ত কঠিন এবং আদর্শের 


কটিমাত্র ভিত্তিভূত শিল্পের মাধ্যমে 
বসে সাড়ে পাঁচঘণ্টার ভেতরে প্রায় সাড়ে 


এই প্রথম পরিকল্পনার পর বিভিন্ন আলোচনার বৈঠকে এই নীতির কিছু 
পরিবর্তন সাধিত হয়। 


সম্ভাবনার উল্লেখ করে’ এ বি র 
সংগে বুনিয়াদি শিক্ষার কতকগুলি বিশেষত্বের 


সাবশ্যিক হওয়া উচিত এবং 


রকারি ও শিক্ষাবিভাগীয় সহায়তায় বিদ্যালয়ে 
উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের স্থার দাবী করা হয়। 


এই ্স্থাবগুলির মধ্যে সামাজিক জীবনের সংগে অনুবন্ধের কথাটি শিক্ষাতত্ের 


' ভারতের শিক্ষা 3 


দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পূর্বে শিল্পকেই বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিরূপে 
গ্রহণ করা হয়েছিল, এবার শিক্ষার তিনটি ভিত্তি নেওয়া হ'্ল,_-সামাজিক ও 


প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিল্প | 

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর. জামিয়ানগরে দ্বিতীয় বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন এবং 
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাকর্মীদের সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় 

প্রথম সম্মেলনে গৃহীত, বারটি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বুনিয়াদি শিক্ষার 
প্রমানিত ফলাফল বিষয়ে বলা হয় যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্রের বেশি 
সক্রিয়, স্বনির্ভর আত্ম প্রকাশের ও সমবেতভাবে কাজের ক্ষমতাশালী এবং সামাজিক 
কুপংস্কারহীন হয়ে থাকে,_তাদের আচারব্যবহার ও স্বাস্থ্য বেশি উন্নত হয়। 
আরেকটিতে বলা হয় যে শিল্পের 'সংগে অনুবন্ধ কৃত্রিমভাবে, জোর করে, করা 
. হবেনা) শিল্প, সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই তিনটির ওপর সমান 
য়া হবে পাঠ্যক্রম নিয্ললিখিতভাবে নির্ধারিত হয়_ 


জোর দেও 
১। মূলশিল্প। 
২। . মাতৃভাষা | é 
৩। গণিত। 


সমাজবিজ্ঞান-_ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান সমস্বিত। 
সাধারণ বিজ্ঞান_-প্রকুতিপাঠ, উত্ভিদৃবিগ্থা, জীববিদ্যা, শরীরবিদ্ধা 
, রসায়ন, মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যার সংগে 


8 
| 0 | 
(physiology), স্বাস্থ্য 
শরীরচর্চা শেখানো হবে। 

৬। চারুশিল্প ও কলা। 

৭। সংগীত। 

৮. হিন্দুস্থানী 

সেবাগ্রামের সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ বৃহত্তরভাবে গৃহীত হয়। 
মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে একে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকারভেদমাত্র থেকে উন্নীত করে’ 
শিক্ষার সর্বস্তরে প্রসারিত ও জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে 
চাওয়া হয়। সভাপতি শ্রীমশরুওয়ালা তার ভাষণে একে সামাজিক বিপ্লবের 
যন্্স্বরূপ ব্যবহার করার কথা বলেন। প্রাকৃবিগ্ভালয়ী, প্রাথমিকৌত্তর ও বয়স্কশিক্ষার 
ক্ষেত্রে বুনিয়াদি শিক্ষানীতির প্রয়োগের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


ভা--১৩ 


ভারতের শিক্ষা 


জাতীয় পরিকল্পনাসভার শিক্ষাপরিকল্পনা 
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নেহরুর শভাপতিত্বে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের 
উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল প্ন্যানিং কমিটি গঠিত হয় এবং তার ছুটি উপসভা শিক্ষা- 
বিষয়ক তান্তে নিযুক্ত হয়। একটি তর বাধাক্কধ্ণের সভাপতিত্বে শিক্পশিক্ষা 
ও গবেষণাবিষয়ে আলোচনা করে। মধ্যবর্তী কালে মহাযুদ্ধ ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের কারণে এগুলির কাজ অগ্রসর হ'তে পারেনি বলে’ দশবৎসর 
পরে, ১৯৪৮ খাবে, রিপোটগুলি প্রকাশিত হয়। বৈকল্পিক কিগারগাটেন 


শিক্পকেন্দ্িকতা বাদ দিয়ে ও বীজগণিত যো' 


মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব 

মাধ্যম হবে, বিদেশী ভাষা (ইং 

হবে এবং আবশ্যিক ও বৈকল্পিক 
বৃত্তিশাখায় বারা শিক্ষা 

প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৰ্মে 

অধিকতর জ্ঞানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। 

র থেকেই আরো! অগ্রসর হয়ে শিক্ষণ, 


ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীনে 
থাকবে। 


করা হয়েছে। মাতৃভাষা এই স্তরের শিক্ষার 


ব্যবসাবাণিজ্য 
২ অবসরকালে বা ছুটি নিয়ে 
শিক্পবৃত্তি এবং সাধারণ মাধ্যমিক 
আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বৃত্ত 
উচ্চশিক্ষা এহণের পথ খোল 


নে সামান্য পরিবর্তন-দ্বারা অনুমোদিত হয়। 
এতে শিক্ষাকে প্রাক্বিদধালয়ী, প্রাথমিক 


বা বুনিয়াদি, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ী 
এই চারিট করে ভাগ করে' নিমলিখিত প্র্তাবসমূহ করা হয় ৫. 


ভারতের শিক্ষা বে 


১। ছয়সাত বৎসরের নিয়বয়স্ক ছেলেপিলেদের প্রাক্প্রাথমিক স্তরে নার্সারি, 
কিগারগাটেন প্রভৃতি রীতির কোনে! বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়া উচিত। 

২। ছয়সাত থেকে তেরোচোদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষার 
ব্যবস্থা চাই। এর প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শনৈঃ এবং পঞ্চম থেকে সপ্তম 
শ্রেণি পর্যন্ত কালক্রমে আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা চাই। এই শিক্ষার শেষে, 
বাইরের পরীক্ষা থাকবেনা, ভেতরের বিচারে ছাড়পত্র দেওয়া হবে এবং ছাত্রগণ 
শিল্পবৃত্তি অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে একটি ধারা বেছে নিতে পারবে । 

৩। তেরোচোদ থেকে সতের আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা 
দেওয়া হবে। তার বিচিত্র শাখা থাকবে এবং বাহিক পরীক্ষার পরিবর্তে 
আত্যন্তরিক বিচারে ছাড়পত্র দেওয়া। হবে। 

৪। মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে যারা বিশ্ববিছ্বালয়ী শিক্ষার দিকে যাবে তারা 
তিনবৎসর পাঠ করে’ কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সে “ডিত্রি’ পাবে। যন্ত্র, চারু ও 
কারুশিল্প, বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ও বিভিন্ন বৃত্তিবিষয়ে ডিগ্রি দেওয়া হবে। 
শ্রেষ্ঠতম মনীষা স্নাতকোত্তর শিক্ষার দিকে ধাবাত হবে 


খের কমিটি 
জাকির হোসেন এবং উড-এবট কমিটির রিপোর্ট একত্রে পর্যালোচনার জন্য 
কেন্সীয় শিক্ষোপদেষ্টসভার দারা নির্বাচিত ছুটি কমিটির অধিবেশন বোস্বাইয়ের 


প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি, জিঃ থেরের সভাপতিত্বে পর পর অনুষ্টিত হয়। 


প্রথম কমিটি বসে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, তার প্রস্তাবগুলি নিয়লিখিত প্রকারের 


১। বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনা প্রথমে গ্রামে গ্রহণ করতে হবে। 
২। আবশ্যিকতার বয়স ছয় থেকে চোদ্দ হ'লেও পীচ বছরের ছেলেদের 


বুনিয়াদি বিঘালয়ে ভি করা যাবে। 
৩। পঞ্চম শ্রেণির পর বা এগারো বৎসর বয়সে ছাত্রদের বুনিয়াদি বিদ্যালয় 


থেকে অন্ত বিদালয়ে যাবার স্থযোগ দিতে হবে। 


৪ | শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে। 
সর্বভারতীয় ভাষারূপে উদ ও নাগরীলিপিতে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা 


৫ 


গৃহীত হবে। । 
৬। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিষয়ে ওয়ার্ধাপরিকল্পনা ও উড-এবট 


বি ভারতের শিক্ষা 


রিপোর্টের মিলের উল্লেখ করে, প্রস্তাব করা হয়েছে যে নিচের শ্রেণিতে কাজ হবে 
বিচিত্র আর ক্রমশঃ শ্রেণি-উন্নয়নের সংগে তা শিল্পস্তরে উন্নীত হবে। শিলপস্থষ্টি 
বিক্রয়ল্ধ অর্থ বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থে প্রযুক্ত হবে । 
৭1 যে-সব সাংস্কৃতিক বিষয়ের মূলশিল্পের স 
সেগুলি পৃথক শেখানো হবে। 
৮: শিক্ষকশিক্ষণের পুনর্গ ঠন ও শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। 
কোনো শিক্ষক কুড়িটাকার কম বেতন পাবে না। 
৯1 মেয়েদের ও উপযুক্তভাবে শিঙ্গি 


ংগে অন্থবন্ধ সম্ভব হবে লা। 


কত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত 
করতে হবে। 
১০। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া গেলে তবেই, বুনিয়াদি বিদ্যালয় 
স্থাপিত করতে হবে। 


১১। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে বিকল্প ভাযারূপে ইংরেজি পড়ানো হবে না। 
১২। বর্তমানের মতো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মশিক্ষার স্থযোগ দেওয়া 
হরে, কিন্তু তা রাষ্ট্রের খরচে নয়। 


১৩। বুনিয়াদি শিক্ষার শেষে 
পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হবে । 
১৪। পরীক্ষাফল ত 
বিদ্যালয় করবে। 


দ্বিতীয় খের কমিটির বৈঠক 


বাইরের পরীক্ষার পরিবর্তে আভ্যন্তরিক 
্বাবধায়কের অধীন থাকলেও শ্রেণি-উন্নয়নের বিচার 


১৯৪০ খুষ্টান্দে হয় এবং 


তার প্রস্তাবসমূহ 
নিয়লিখিত প্রকারের ছিল: 

১। প্রাক্‌ বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অর্থ ও 
উপযুক্ত শিক্ষপপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বর্তমানে সার্বজনীনভাবে তার ব্যবস্থা 
সম্ভবপর নয়। 


৩। নিয় বুনিয়াদি স্ত 
পাওয়| বাঞ্ছনীয় বলে? উচ্চ 
আরো শিক্ষা নিতে উৎসাহিত 


বের পরে ছাত্তগণের অন্তত অ 
বুনিয়াদি শিক্ষার প 
করতে হবে। 


রে| ছয় বৎসর শিক্ষা , 
র (অষ্টম শ্রেণির পর) ছাত্রদের 


ভারতের শিক্ষা ১৯৭ 


৪. বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনবে এবং 
আবশ্যিক সাংস্কৃতিক ভিত্তিসমন্বিত বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের বিশ্ববিগ্ভালয় ভিন্ন 


শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার সযোগ দেবে । 

৫| রন্ধন, সীবন, বন্ত্রধৌতি, গৃহশিল্প, শিশুপালন, প্রাথমিক প্রতিবিধান 
প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশে গৃহবিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বার] বুনিয়াদি শিক্ষাকে 
মেয়েদের উপযোগী করা হবে। 

ও |. বিদ্যালয়ে উৎপাদিত জিনিষের বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে 
কেন্দ্র স্থাপিত করতে হবে। 

এই ছুই খের-কমিটির রিপোর্টের অধিকাংশ সুপারিশ পরবর্তী কেন্দ্রীয় 
শিক্ষোপদে্ট সভার নিযুক্ত সার্জেন্ট কমিটির দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। 


সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট 
১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষপোদেষ্টসভাকরক স্তর জন সার্জেণ্টের 
সভাপতিত্বে যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় তার ১৯৪৪ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্ট সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। স্তর জন সার্জেন্ট 
ভারতসরকারের তৎকালীন শিক্ষোপদেষ্টা ছিলেন, তিনি বড়লাটের অনুরোধে ওই 


কমিটির সাভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। 

১৯৩৫ সবষটাব্ৰ থেকে রিপোর্টের সময় পর্যন্ত বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, 
সমাজলেবা, বিগ্রাধিমংগল, বিদ্ধালয়গৃহ, বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত 
শিক্ষকশিক্ষণ ও নিয়োগ, শিক্ষাবিভাগের উর্ধতন কর্মচারী নিয়োগ, বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণাদ্বারা জাকির হোসেন কমিটি, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি, 
কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টসভা, খের কমিটির প্রভৃতির গৃহীত নীতি ও প্রস্তাবসমূহের 
ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়। : বস্তত, সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট একটি নূতন 
পরিকল্পনা নয়বিভিনন পরিকল্পনার ব্যাপকক্ষেত্রে সমন্বয় এবং এইভাবে 
আংশিককে জাতীয়ে পরিণত করাই এর মন্ত দান। 

এই রিপোর্ট এক বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে রচিত। প্রথমতঃ এই বহু- 
ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার আঘিক ব্মপারিশগুলিকে জাতীয় প্রয়োজনের ন্যুনতম মান 
বলে’ দাবী করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা তার ওপর 
নূতন শিক্ষার কাঠাম স্থাপিত করা সম্ভব নয় বলে’ আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা 
ঘোষণা করা হয়েছে। নুতন ভাবধারায় স্থাপিত সার্বজনীন, আবশ্যিক ও. 


এস j ভারতের শিক্ষা 


অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার খসড়া দেওয়া হয়েছে। নিয়বুনিয়াদি বা প্রাথমিক স্তর 
থেকে আরস্ত করে ক্রমশ সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার করা হবে। শিক্ষকের উন্নতি 
‘দ্বারা শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে। বিদ্যালয়ের উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা হবে। ধর্মশিক্ষা 
স্্ীপুরুষ ও জাতিধর্স-বিশেষহীন, শিক্ষাব্যবস্থার. প্রয়োজনীয় অংশরূপে গৃহীত হবে। 
শিক্ষা পরীক্ষাশাসনমুক্ত হবে এবং পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হবে। 
এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণতার কাল চল্লিশ বছর বলে: নির্ধারিত করা হয়েছে 
প্রথম পাঁচ বংসর সার্জেন্ট রিপোর্টের প্রদগিত পথে পূ্ণতর পরিকল্পনার কাল আর 
তারপর সাতটি পঞ্চবাধিকীতে শিক্ষাব্যবস্থার পূ্ণতাপ্রাপ্ডি। 
& প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনায় 
ছেলেমেয়েদের জন্য সার্বজনীন 


খের-কমিটির নির্ধারিত পাঠ্যক্রমকে প্র 
গ্রহণের সুপারিশ কর! হয়েছে। ছুই ভা 
বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ ক'রে 


থমিক শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রমরূপে 
গ বিভক্ত (নিয় ৬-১১, উচ্চ ১১-১৪) 
কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার নীতি স্বীকৃত 
হয়েছে। বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে আরম্ত করে শিক্ষাকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় শিল্পের 
দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । শিল্পনির্বাচনে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে। এ 
অর্থ সৈতিক দিকে বুনিয়াদি শিক্ষানীতির থেকে পার্থক্য ঘোষণা করা হয়েছে। 
শিক্ষার ব্যয় যে শিশুর শিল্পকর্ম থেকে নির্বাহিত হতে পারে সেকথা স্বীকার করা 
হয়নি,_লব্ধ অর্থ থেকে বাড়তি উপকরণ কেনা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার আসল 
উদ্দেশ্য হবে ছাত্রকে স্বকর্মনি রণত করা,-_ব্যয়ের দিকে  স্বয়ং- 
সম্পূ্ণতা নয়। এইজন্য উ 


শিক্ষা দেওয়া হবে এবং শিক্ষাসমান্ডির, পরও 
বিভিন্ন জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অজিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য বাড়িয়ে চলতে উৎসাহ 
দেওয়া হবে। 


<শভার মতান্থসারে 
সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ 


ভারতের শিক্ষা ১৯৯ 


ছোট ছেলেপিলেদের পক্ষে মেয়েদের কাছে শিক্ষা পাওয়া বাঞ্ছনীয় বলেঃ 


শিক্ষণপ্রাপ্ডা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যান্ুপাতবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে । 
সার্বজনীন প্রাথমিক (৬-১৪ )-শিক্ষাপরিকল্পনার পূর্ণ অবস্থার সামুদয়িক ব্যয় 
বৎসরে দুইশত কোটি টাকা হবে বলে’ হিসেব করা. হয়েছে। ননিয়নবুনিয়াদি 


বিদ্যালয়ের পাঁচকোটি পনেরো লক্ষ ছাত্রের জন্য আঠেরে! লক্ষ শরিক্ষকশিক্ষিকার 


প্রয়োজন হবে এবং তাদের সাধারণ বেতন ৩০২৫০ হবে| 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনাপ্রসংগে শিশুকাননশ্রেণির বিদ্ধালয় 

ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষার এচ্ছিক অথচ অবিচ্ছে্গ অংশব্ধপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
নাগরিক অঞ্চলে শিশুর: সংখ্যাধিক্যবশত পৃথক শিশুবিগ্ালয়ের . প্রতিষ্ঠা 

সম্ভবপর হবে, অন্তর নিয়বুনিয়াদি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত 


শিশুশেণি থাকবে । . 
শিশুবিগ্ভালয়ে ও শিশুশ্রেণিগুলিতে সর্বদা বিশেষ শিক্ষপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্ীর 


নিয়োগ করতে হবে। - 

প্রাক্-প্ৰাথমিকশিক্ষ। অবৈতনিক হবে এবং বাধ্যতামূলক না হ’লেও--বিশেষত 
যে সব অঞ্চলে বসতবাটির অবস্থা স্বাস্থ্প্রদ নয়৷ বা মায়েরা কাজ করতে বাইরে 
যান সেইসব স্থানে_যাতে অভিভাবকেরা স্বেচ্ছায় সন্তানদের শিশুশ্রেণিতে ভতি 


করেন সেই চেষ্টা করা হবে। 
নিয়মিত লেখাপড়ার পরিবর্তে সামাজিকতার অভিজ্ঞতা এই সময়ের শিক্ষার 


প্রধান উদ্দেশ্য হবে। 
তিন থেকে ছয় বৎসর বয়সের দশলক্ষ শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ হ'লে তার বাৎসরিক ব্যয় তিনকোটি আঠেরোলক্ষ চল্লিশ হাজার টাক! হবে 
বলে" হিসেব করা হয়েছে । : 
মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনায় তার স্বাধীনতা ঘোষণ! করা হয়েছে। এ একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের দ্বার মাত্র নয়। কতিপয় ধীসম্পন্ন ছাত্র 
এর পর বিশ্ববিদ্ধালয়ের শিক্ষা নেবে বটে, কিন্তু অধিকাংশ যাতে সরাসরি 
কর্মোপযোগিতা লাভ করে তাই হবে এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ।' আবার 
অনেকের জন্য মাধ্যমিকোত্তর স্তরে ছুইতিন বৎসরের বৃত্তিশিক্ষাবিগ্ঠালয়ের বা 
শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা থাকবে । | লাগ 
মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাসম্বন্ধে নিয্ললিখিত নির্দেশসমূহ'দেওয়া হয়েছে £--- 


১। উচ্চবিদ্যালয়ী শিক্ষা ছয়বংসরব্যাপী হবে এবং 


/ ॥ 4 
প্রবেশের বয়স হবে 
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সাধারণত ১১+ বৎসর । যারা উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষা শেষ করে’ আসবে তারা 
১৪4 বৎসর বয়সে নবম শ্রেণিতে ভি হবে। 


২। উচ্চবিদ্যালয়ে ভতি করার সময়ে প্রথমত উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন 


ছাত্রদের বেছে নেওয়া হবে। বারা নির্বাচিত হ'ল না তাদের সাধারণত নিজব্যয়ে 
পড়বার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। 
৩। নিয়স্তর থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্তত এক 
পাওয়া বাঞ্ছনীয় । 

উপযুক্ত ছাত্রনির্বাচন বিষয়ে 
যারা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে 


পঞ্চমাংশের উচ্চবিদ্যালয়ে স্থান 


০০. 


খুব সাবধানতা। অবলম্বন করতে হবে এবং 
বুদ্ধির বিকাশ দেখাবে তাদের বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে 
উচ্চবিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণিতে ভতি হবার স্থযোগ দেওয়া হবে। 

৫। সুষ্ঠু সাধারণ শিক্ষার সংগে যাতে কর্মনিয়োগের উপযোগিত। সাধিত হয় 


ক ছুই প্রকারের উচ্চবিগ্ভালয় থাকবে। 
গৃহবিজ্ঞানসমস্থিত পৃথক শাখা থাকবে। 


৬। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের যতদুর সম্ভব বৈচিত্র্য সাধিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যা- 
লয়প্রবেশ ব। পরীক্ষাপাশের উদ্দেগ্ড যাতে প্রাধান্ত না পায় তার চেষ্টা করা হবে। 


৭। যাতে কোনে উপযুক্ত ধীসম্পন্ন দরিদ্র ছাত্র শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয় 


সেজন্য প্রতেক স্তরে বথেষ্ট পরিমাণ অবৈতনিক পড়ানো, বৃত্তি ও ভাতার 
ব্যবস্থা থাকবে। 


৮। 


মেয়েদের জন্য 


উপযুক্ত শিক্ষকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারি, বেসরকারি সব বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদে্সভায় হুপারিশ অনুযায়ী বেতন দিতে হবে| 

ই! প্ৰস্তাৱিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে তার বাৎসরিক ব্যয় পঞ্চাশ কোটি 
টাকা হবে। 

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ছুই শাখার মধ্যে "একাডেমিক হাইস্কুলে” বিশুদ্ধ 
কল! ও বিজ্ঞানবিষয়ের এবং “টেকনিক্যাল হাইস্কুলে” ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও 
বাণিজ্যবিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হবে। মধ্য বা উচ্চবুনিয়াদি স্তরের শিক্ষা বিশেষিত 
হইবেন এবং উচ্চস্তরে কেন্দ্রীয় বিষয়ন্ূপে “মানবিক” বিষয়সমূহের শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
থাকবে । মধ্যস্তরের শেষ পর্যন্ত শাখা থেকে শাখান্তরে যাবার পূর্ণ সুযোগ থাকবে । 
যেসব অঞ্চলে একটির বেশি উচ্চবিদ্যালয় থাকবেনা৷ সেখানে এক বিদ্যালয়ের মধ্যে 


বৈচিত্র্যের র্যবস্থা হবে, গ্রামাঞ্চলে কৃবিশিক্ষার ব্যবস্থা.থাকবে। উচ্চবিদ্যালয়ের 
শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা এবং ইংরেজি বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হবে। 


ভারতের শিক্ষা ২৯৪ 


শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে মাতৃভাষা, হিন্দী বা আধুনিক ভারতীয় অন্ত একটি 
ভাষা, ইংরেজি, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, চারুকলা, 
সংগীত, শরীরচর্চা প্রভৃতি ছুই প্রকারের স্কুলের মধ্যে সমান থাকবে। তাছাড়া 
জ্ঞানিক বিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহের ওপর 
জোর দেওয়া হবে! টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠ বা ধাতুর কাজ, প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং, 
যান্ত্রিক অংকন প্রভতি শিল্পবিষয়, খাতালেখা, রেখাক্ষরমালা, টাইপিং, অংক, 
বাণিজ্য ইত্যাদি বাণিজ্যিক বিষয়, গ্রামাঞ্চলের জন্য কৃষি এবং মেয়েদের জন্য 
গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈকল্পিক ব্যবস্থা থাকবে ।  . | 

বিশ্ববি্যালয়ী শিক্ষার আলোচনায় নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি কর! হয়েছে * 

১। ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালয়গুলির অনেক গুণ থাকা . সত্বেও তাদের দ্বারা 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন সাধিত হয় না, কারণ» সেগুলি সমাজের সংগে 
ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ নয়, দেশের কাজের প্রয়োজনানুসারে কগরিস্থ্টির প্রচেষ্টা তাদের 
মধ্যে নেই এবং পরীক্ষার ওপর অতিরিক্ত ঝৌকের দরুণ পু্থিগত শিক্ষার প্রাধান্য 
এবং পরীক্ষায় অসাফল্যের অনুপাত অত্যন্ত খেশি। 

২। এই শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রবেশনিয়ম এমন করতে হবে যাতে 
কেবল উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতে পারে! 
উচ্চবিগ্ভালয়ী ‘শিক্ষার প্রস্তাবিত সংস্কার সাধিত হ’লে এইরূপ নির্বাচনের স্থবিধা 
হবে। দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রদের থে অর্থসাহাষ্য করা হবে। এবং এই উদ্দেশ্যে 
বিশ্ববিদ্ভালয় ও কলেজের একতৃতীয়াংশ ছাত্রের জন্য খরপোষের ( maintenance ) 
ব্যবস্থা চাই। আন্ুপাতিকভাবে প্রত্যেক পনেরোজন উচ্চবিগ্যালয়ী শিক্ষাসমাণ্ডের 
মধ্যে একজনের কলেজে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়। 

৩| বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট মানের জ্ঞান উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বারা দেওয়া হবে 
(ডিয়েটের একটি বছর উচ্চবিদ্যালয়ের ও অপর বৎসর কলেজের 


এবং ইণ্টারমি 
অংগীভূত হবে 

৪1 তিন বৎসরের পাঠের কমে কোনো বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডিগ্রি দেওয়া 
উচিত নয়। 

৫1 ব্যক্তিগত অধ্যাপনাপ্রণালির বিস্তারদ্বারা ও অন্ঠান্ততাবে অধ্যাপক ও 


ছাত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে হবে। 
৬] স্নাতকোত্তর শিক্ষার স্তরে, বিশেষত জ্ঞানিক ও কাধিক গবেষণার ক্ষেত্রে 


সু-উচ্চ মান প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 
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৭। উপযুক্ত ব্যক্তিদের অধ্যাপনকার্ষে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য 
অধ্যাপকদের কর্মনিয়োগের অবস্থারও বেতনের যানের উন্নয়ন করতে হবে। 

৮। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয়ের মধ্যে আধিক সহায়তার বণ্টনের জন্য অর্থমঞ্জুরি 
সমিতি ( Universities Grants Commission ) স্থাপিত হবে। 

৯। জাতীয় প্রয়োজনের জন্য যথে্টসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির স্থির জন্ট 
বিশ্ববিদ্ধালয়ী শিক্ষার ব্যবস্থা অস্তত দ্বিপ্তণিত করতে হবে। 

শিল্প, বাণিজ্য ও কলাশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আলোচন| করে? 


গায় নিপুণ ছাত্রদের 


সর্বস্তরের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর নিয়লিখিত প্রকারের চারটি স্তরের 


নির্দেশ কর! হয়েছে := 


১। প্রধান অধিকর্তা ও গবেষকের পদের উপযোগী 
সর্বোচ্চন্তরের শিক্ষা, দেওয়া হবে । 


বয়ঙ্কশিক্ষাব্যবস্থার যোগ থাকবে। 


"ভারতের শিক্ষা ২০৩ 


হয়েছে যে ভারতের মতে৷ নিরক্ষরপ্রধান দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি হওয়ায় 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপকারিতা সত্বেও এর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের ৷ 

বয়স্কশিক্ষার কোনো শ্রেণিতে পঁচিশের বেশি ছাত্র থাকবেনা এবং গ্রামোফোন 
রেডিও, নাচ, গান, বাজনা, ছবি, চাট, ম্যাজিকলঠন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি দৃশ্যশ্রাব্য 
উপকরণের ব্যবহারে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে। শিক্ষার: অপচয় ও 
নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনের পথরোধ করার জন্য বহুপুস্তকসম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহ 
স্থাপিত হবে। 

সাক্ষরতাসাধন_ বয়স্কশিক্ষার উপায় হ'লেও তার পূর্ণ উদ্দেশ্য নয় বলে’ 
নিরক্ষরতার নিরাকরণের সংগে সংগে বয়স্কদের সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত করে তুলতে 
হবে এবং সাক্ষরতার অনুপাতবুদ্ধির অনুপাতে তার ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে । 

দেশব্যাপী বিরাট শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের প্রস্তুতির কথা আলোচিত হয়েছে। 
প্রাক্‌ বুনিয়াদি ও নিয়বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রতি তিরিশজন, উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 
প্রতি কুড়িজন ছাত্রের জন্যে একেক জন শিক্ষক থাক! বাঞ্ছনীয় বলে’ শিক্ষকসংখ্যার 
বহুলবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে । 

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টসভার সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ ও 
শিক্ষণব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষণব্যবস্থা অশিক্ষিত শিক্ষকদের 
শিক্ষণ বা অপচয়নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে’ জাতীয় ব্যবস্থার শিক্ষকের চাহিদা 
মেটাবার জন্য নূতন ট্রেনিং কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষণশিক্ষাবিভাগ খোলার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। : ক্রমান্বয়ে শিক্ষার নিয়তর স্তরের জন্য কুড়িলক্ষ 
স্নাতকনিয় ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য একলক্ষ আশীহাজার' সাতকস্তরের শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত শিক্ষকশিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। স্রাতকদের জন্য একবতসরের ও তন্নিয় শিক্ষা- 
প্রা্চদের জন্য দুই বৎসরের শিক্ষণশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদের 
শিক্ষাক্ষেত্রে আক করার জন্য শিক্ষকদের বেতন ও প্রতিষ্ঠার উন্নতি করতে হবে । 

উচ্চমাধ্যমিকম্তরের শেষের দিকে সমস্ত ছাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে যাদের 
(২ ডিন বলে’ ls তাদের নিয়তর শ্রেণিতে পড়াবার স্থযোগ দিয়ে 
শিক্ষিকার রি নমি বলে’ 014২8 eet oi 

না য়েই এই কাজে বেশি যত নেওয়া 

নিতেই 98 র সংগে শিক্ষণশিক্ষার্‌ ব্যবস্থা 


২০৪ ভারতের শিক্ষা 


শিক্ষকশিক্ষণব্যবস্থা প্রধানত কার্যকরভাবে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের 
প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিত হবে । 

ট্রেনিং কলেজে পড়ানোর জন্য বেতন নেওয়া হবে না এবং দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের 
যথেষ্ট আথিক সহায়তা করা হবে। 

'পুনঃশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে, সর্বস্তরের, বিশেষ করে, 
গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের 
গবেষণ। ও বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পূ্ণাবস্থায় শিক্ষণশিক্ষার জন্য বৎসরে মোটামুটি সাড়ে 
চার কোটির বেশি (৪১৫৬,৯৯,৯৫০ ) টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। 

ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্রক্ষণব্যবস্থার জন্য একটি কমিটির 


শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ 
করে? নিয্নলিখিত চারটি স্তরের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে: 

১। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময়ে__ছ॥ বৎসর বয়সে । 

২। নিয়বুনিয়াদি স্তরের শেষে  _এগারো। = » | 

Erm tie টৌন্ছি* nen 28s) 


স্বাস্থপরীক্ষাগুলি বিদ্যালয়ে যতদূর সম্ভব অভিভাবকদের সামনে, বিশেষ 
শিক্ষাল্ পাশকরা ডাক্তারের দ্বার! 


করানো হবে। পরীক্ষার ফল ডাক্তার প্রধান 
শিক্ষকের সংগে বিস্তারিতভাবে আহে 


লাচনা করবেন। 
সামান্য দোষগুলি যাতে বিদ্য 


লিয়ের মধ্যেই নিরাকত হতে পারে তার জন্য 
রোগমিবারণ ও চিকিৎসার বিশেষ সরকারি “ক্লিনিক থাকা চাই। তাছাড়া, 
অপুষ্টির প্রতিবিধানের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 


ভারতের শিক্ষা ২০৫ 


শিক্ষাসমাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরিচালন ও নির্দেশের অভাবে কর্মনিয়োগ 
থেকে বঞ্চিত না হয় সেইজন্য শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ ও শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে 
“ব্যুরোর” কটি প্রস্তাব করা হয়েছে। যে যে স্তরে যে যে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হবে এই 
বারো সেই সেই সময়ে তাদের কর্মে নিযুক্ত হতে সাহায্য করবে। বড় বড় 
স্থলকলেজে “কেরিয়রমাষ্টার” থাকবেন এবং তারা ব্যুরোগুলির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত হবেন। 

দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার যোগ যারা নিতে পারে না সেইসব বিকলাংগ 
. বা দুৰ্বলধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে ॥ এদেশে 

এই ব্যবস্থা এতদিন কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সামান্তভাবে করা হয়েছে কিন্ত 

স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আবশ্যক। 

বিভিন্নপ্রকারের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যের উল্লেখ হয়েছে, যথা-_অন্ধ+ 
বধির, মুকবধির বা অন্যান্য প্রকারের গভীর বিকলতা, তোংলামি ইত্যাদি দোষ 
এবং বিভিন্ন স্তরের মানসিক দৌর্বল্য। 

সামান্য বিকলতাসম্পন্ন ছেলেদের স্বাভাবিক ছেলেদের থেকে পৃথক না করা 
বাঞ্ছনীয় বলে? বলা হয়েছে যে তাদের দুর্বলতা অল্প তারা৷ সাধারণ ছেলেপিলেদের 
সংগে পড়বে আর দুর্বলতার আধিক্যে প্ৰয়োজনবোধে বিশেষ, বিদ্যালয়ে 
দেওয়া হবে। ই 

অন্ধ ও মুকবধির ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাঞ্ 
শিক্ষকের প্রয়োজন এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থাপন 


বাঞ্চনীয় । - 
দর্বলতাসম্পন্ন ছেলেপিলে 
নিয়োগের সহায়তা করতে হবে এবং 


প্রকারের মংগল ব্যবস্থা থাকবে। 
ছুর্বলতাসম্পন্ন ছেলেপিলেদের সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে এদের শিক্ষা ও 


শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্যয় যে সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যেই শতকর। দশটাকা 
অনুসারে ধরে নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। 

অবসরবিনোদন ও সামাজিক কার্যকলাপকে শিক্ষার আবশ্যিক অংগরূপে ধরা 
হয়েছে কেননা শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জন নয়__সামাজিক অভ্যাসও | 
শুধু স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রী নয়, ১৪ থেকে ২০ বৎসর বয়ক্ক সমস্ত তরুণ- 
দের জন্য এই ব্যবস্থার প্রস্তাব কারে সর্বভারতীয় যুব-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার 


দের ধতদুত সম্ভব অর্থকরী শিক্ষা দিয়ে কর্মে 
শিক্ষাসমাপ্তির পরও তাদের জন্য বিভিন্ন 


তরুণী 


হত | ভারতের শিক্ষা 


কথা বলা হয়েছে। এই যুব-আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থান নেবে না 
সেগুলিকে. সামগ্রস্তপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলবে। . 

যুব-আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য দেশের তরুণতরুণীদের বিশেষ শিক্ষা দিতে 
হবে। সেনাদলের কর্মাবসিত অফিসারদেরও কিয়দংশে এই কাজে নেওয়া 
যেতে পারে। 


বয়স্কদের জন্যও অবসরকালীন আনন্দ ও সমাজসেবার কাজের ব্যবস্থা 
করা হবে। ] 

সমগ্র ব্যবস্থাটির সম্বন্ধে নিয়লিখিত নির্দেশসমূহ দেওয়া হয়েছে £__ ] 

৯।. শৈশবাবস্থা থেকে এগারোবারো বওসর বয়স পর্যন্ত বাগান করা, পল্লী" 
মৃত্য, “স্থইডিশ-ড্রিল”, অভিনয়, “ক্লাব”, “ব্রবার্ড", ঘরের ও মাঠের খেলাধুলা 
( games and sports ) ক্রীড়াকুশলত। ( athlectics ), বেড়ানো, নানাপ্রকার 
সখের কাজ (॥০৮৮i০৪ ) ইত্যাদি । 

২। বারো বৎসরের ওপরে সমাজগঠনমূলক কাজ, বিতর্ক সভা, দলবদ্ধ 
খেলা, আত্মংিদ্থাল়ী প্রতিযোগিতা, গ্রামাঞ্চলের যুবকদের “কুষিসভা” প্রসৃতি। 

এই সমস্তের আন্মানিক ব্যয় আট কোটি টাকা বলে” ধরা হয়েছে। 

প্রশাসন বিষয়ে আলোচনার নিয়লিখিত প্রস্তাবসমূহ কর] হয়েছে £__ 
১। বিশ্ববিগ্ালয়গুলি ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবস্থাপিত 
হাবে এবং অন্তান্ত স্তরের শিক্ষা প্রাদেশিক শাসনের বিষয়ীভূত থাকবে । 

২। সর্বভারতীয় স্তরের শিক্ষাব্যাপারের অনুষ্ঠানের আথিক কুবিধার জন্য 
সমগ্র দেশকে কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চলে (298৪) ভাগ করা হবে। 


৩। জাতীয় শিক্াব্যাপারে কেন্দ্র প্রদেশের মধ্যে ূ্বাপেক্ষা অনেক বেশি 
সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। 


৪| প্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থাপননীতির নির্ধারণের ভার প্রদেশের ওপর স্যণ্ 


তাদের ওপর ন! দেওয়। বাঞ্ছনীয় 
৫1 শিক্ষার আগ্রহ আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্ুলপরিচালনসভা, স্কুল” 
বোর্ড, জিলাশিক্ষাকমিটি প্রভৃতি তছ্পরি প্রাদেশিক শিক্ষোপদে্সভা স্থাপিত হবে। 


৬। কেন্দ্রে শক্তিশালী শিক্ষাবিভাগের প্রতিঠা ও শিক্ষোপদে্ সভার দায়িত্ব 
ও এলাকার বিস্তার করতে হবে। দস) 


সস সম ০০ 
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৭| সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষাকর্মচারী নিয়োগের এবং কেন্দ্র ও প্রদেশ এবং 
প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষার উর্ধতন কর্মচারিবিনিময়ের ব্যবস্থা হবে। 

৮। প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চস্তরের শি্পশিক্ষা 
ভিন্ন সমুদয় শিক্ষাবিষয়ের তত্বাবধান করবেন। 

৯। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের ব্যয়ের পাঁচটাকা অনুপাতে: ব্যবস্থাপনের - 
ব্যয় হবে। 

উপসংহারে সমগ্র পরিকল্পনার আথিক হিসেব করে’ দেখানো হয়েছে, কিন্ত 
হিসেবটি যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যা ও দামের অনুসারে করা হয়েছে বলে" ্রয়োগকালে 
ব্যয় অনেক বেশি হবার কথা। 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণতা পেলে তার সাযুদয়িক বাধিক ব্যয় তিনশো তের 
কোটি ষাট লক্ষ টাকা ব্যয় হবে: বলে’ দেখানো হয়েছে। তারমধ্যে বিভিন্ন 
বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা পাওয়! যাবে আর সরকারি ভাণ্ডার থেকে 
ছুশো-সাতাত্তর কোটি টাকা দিতে হবে । তৎকালে ভারতের শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় 
ত্রিশ কোটি টাকা! ছিল,__-তারমধ্যে সরকার সাড়ে সতেরো কোটি টাকা দিতেন । 
এই টাকার পরিকল্পনার মধ্যে না ধরে বাড়তি খরচের জন্যে রাখার স্বপারিশ করা 
হয়েছে। 

স্কুলবাড়ী ও জমির প্রারস্তিক ব্যয় খণের দ্বার! নির্বাহিত হবার আশায় কেবল 
সদ আর আন্গুসংগিক ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে 

শিক্ষাপরিকল্পনা পুর্ণ করার কাল চল্লিশ বছরের মতে৷ দীর্ঘ করার কারণ.যে 
অর্থনৈতিক নয়, কাখিক, সামাজিক ও মানবীয় সে কথা বলে প্রথম পাঁচ বছরকে 
পরিকল্পন|রচনার ও প্রচারের কালরূপে ধরা হয়েছে । বাকি পয়ব্রিশ বছর সাতটি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বিভক্ত হবে। প্রত্যেক পঞ্চবর্ষে ব্যয় ক্রমান্বয়ে বিত 
করে চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা হবে। তৎকালীন ব্যয়ের ওপর 
পঞ্চমবর্ষে দশকোটি, দশমবর্ষে চব্বিশকোটি, পঞ্চদশবর্ষে সীইব্রিশকোটি এইভাবে 
বাড়াতে বাড়াতে চত্বারিংশৎবর্ষ থেকে তিনশো তেরো কোটি টাক! ব্যয়" ক, 
হবে। 

আথিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ভাগ করে’ নেবেন 17: 

 সার্জেন্টপরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিকল্পনা: বলে” 

অভিহিত করা বায়। এদেশে শিক্ষার প্রথম সাধিক পরিকল্পনা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 
রচিত হয়। বৃটিশ ইঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালের, শেষ প্রান্তে রচিত 
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ওই পত্রকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দলিল বলা বায় এবং সেই আমলের শিক্ষাব্যবস্থা 
ওই পত্র ঘিরেই রচিত হয়েছিল। পত্রটিকে কেউ কেউ ভারতীয় শিক্ষার 
“ম্যাগ আকাটা” বলে’ অভিহিত করলেও তার বহু দোষক্রটির কথা তার প্রস্তাবগুলির 
প্রবর্তনের পর থেকে অনুভূত হয়েছিল, কিন্ত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে আরন্ত করে নানা 
- প্রস্তাবে ও রিপোর্টে সংকারের প্রস্তাব থাকলেও মূল কাঠামটি একইভাবে চলে" 
এসেছিল। / 
বস্তুত আদৌ দোবপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সংস্কারমাত্রের দ্বারা সম্ভবপর 
ছিলনা এবং জাতীয় চেতনার উর্ধতনের সংগে সংগে দেশে আমূল পরিবর্তনের দাবী 
দেখা দেয়। সার্জেন্ট রিপোর্ট বৃটিশ শাসনের অবদা 
অস্বীকৃতি ও নৃতনের স্বীকৃতির সাহসিকতা দেখা যায়। 
এরমধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী সবাইকে সর্বস্তরে সমান স্থযোগ 
দেওয়ার নীতি অনুস্থত হয়েছে। শুধু বিদ্যালয়ের পড় নয়, দিপ্রাহরিক আহার, 
বই, বৃত্তি, স্বাস্থ্পরীক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থাদ্ারা যতদূর সম্ভব সাম্যমূলক 
পরিস্থিতি স্থির চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষাকে জীবনের মূল পর্যন্ত বিস্তারিত করে? 


স্বাস্থ্য, চরিত্র, সমাজসেবা, আমোদপ্রমোদ সবকিছুকেই তার অন্তর্গত করা 
হয়েছে। 


ন হ'লেও তাতে পুরাতনের 


পুস্তকসর্বস্ব একমুখী শিক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছে। শিক্ষার ধারক ও 
বাহক শিক্ষকসমাজের প্রাধান্ত আর অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করা হয়েছে। 

তথাপি সার্জপ্ট পরিকল্পনার বিরোধী সমালোচন! যে হয়নি তা নয়। দেশ- 
লেছৃগণ ট্িশবৎসরব্যাপী পরিকল্পনার বিরোধিতা করে” বলেছিলেন যে পোনেরো 
বারে তার সমপূর্ণতা পাওয়া উচিত ছিল। বলেছিলেন যে শিক্ষকশিক্ষণের জন্য 
এত ব্যস্ততার প্রথম থেকেই প্রয়োজন নেই এবং সোজা পথে শিক্ষক না পাওয়া 
গেলে সামরিক রীতির বাধ্যতাদারা শিক্ষকসংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু ওই 


সমালোচনা যে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ছিলনা তা তারাই শাসনক্ষেত্র উপস্থিত হয়ে 
বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের অধীনে শিক্ষাবিস্তার দ্রততর হয়নি । 

সার্জেন্ট রিপোর্টের প্রধান দোষ তার আথিক ও সাংখ্যিক হিসেবের 
অবাস্তবতা | 


মুদবপূর্ব জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে রচিত হিসেবে 
বর্তমানকালে অচল। 


আদর্শের দিক দিয়ে সার্জেন্ট রিপোর্টের এই দুৰ্বলতা ছিল যে তাতে 


০০০৯ i 
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ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোনো দেশের শিক্ষার তুলনামূলক ব। আদর্শগত বিচার করা 
হয়নি। 

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে বে সার্জেন্ট রিপোর্টে একটি খসড়ামাত্র দেওয়া 
হয়েছে, এটি পূর্ণপরিকল্পনা নয় এবং পরবর্তী সময়ে সেইভাবেই তার ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

স্বাধীনতার পর ওই মূল খসড়ার অদল বদল করে? পূর্ণতর জাতীয় পরিকল্পন? 
রচিত হয় এবং দ্বিশাখ শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষার আদর্শ প্রবতিত হয়৷ 


ভা--১৪ 


১৯৩৭-৪৭ 
পরিণতি 


১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সংগে শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরাট 
আলোড়ন আসে। ১৯৩৫ খ্বষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনের অনুসারে প্রাদেশিক 
বা়তশাসনের ব্যবস্থা হয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রিগণ যেসব 


অস্থবিধা ভোগ করছিলেন তার অধিকাংশেরই নিরসন হয় এবং অর্থনৈতিক 
সংকটেরও কিঞ্চিৎ হাস হয়। 


সতের সমুদয় কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে মন্ত্রিসভার 
পদত্যাগ ও “তিরানব্বই ধারার” প্রবর্তন হ'ল। একদিকে “ভারত-ছাড়" আন্দোলন 


কটের জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রের 
প্ৰশ্নসমূহ সাধারণভাবে সরকারের কাছে অবহেলিত রয়ে গ্রেল। তারপর আবার 
১৯৪৬ থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে 
কংগ্রেসশাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। 


এই সময়ের ইতিহাসকে তিন অংশে ভাগ করা যার প্রথমে, ১৯৩৭-৩৮ 
ছিল লাটসাহেব ও মন্তিগণের শধ্যে শক্তিদ্ন্দের কাল, মধ্যে, 


বা পর্যন্ত যুদ্ধ ও “তারত-ছাড়, আন্দোলনজ্জনিত বিপর্যয়ের কাল এবং শেষে, 
১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দ, বুটিশের অপসরণে 


এই সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি 
শিক্ষাক্ষেত্র সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বি। 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দের “মণ্ট-ফোর্ড” 


অশান্তির স্যষ্টি করেছিল এবং বাংলাদেশের 


সতত 
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১। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থাগার, যাদুঘর, 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল ও তঙ্জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ৷ 

২। দেশরক্ষার্থে নিয়োজিত দলসমূহের শিক্ষা । 

৩। বেনারসের হিন্দু ও আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিগ্ভালয়। 

৪। প্রাচীন ও এতিহাসিক স্মৃতিচিহ্দমূহের সংরক্ষণব্যবস্থা। 

৫| ন্ৃততববিভাগ ও প্রত্বতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ । 

৬। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলসমূহের শিক্ষা । 

৭| প্রাচীন নথিপত্র ( archives ) | 

৮। অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত সপ্্রদায় ও শ্রেণিসমূহের ছাত্রদের দেশে ও 
বিদেশে শিক্ষার জন্য বৃত্তিদান, বিদেশে ভারতীয় ছাত্রমংগল | 

৯। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহাব্যদান | 

১০। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বৈদেশিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, উনেস্কো- 
সম্পকিত কাজ। 

১১।  বুত্তিশিক্ষা | 

১২। বেতারবিভাগ । 

এগুলি ভিন্ন শিক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসনের বিসয়ীভূত ছিল, কেবল 
এংলোইগ্ডয়ানদের শিক্ষার আধিক স্বার্থ আংশিকভাবে সংরক্ষিত ছিল। 

মহাযুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ অন্তান্ত কয়েকটি বিভাগের সংগে এক 
হয়ে গেছিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদে সভার সুপারিশে আবার তা পৃথক 
বিভাগের প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নেহেরুর অধীনে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের গঠনে শিক্ষার কেন্দ্রীয় তত্তাবধানও ভারতীয়গণের হাতে আসে । এই সময় 
থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের দ্বার নিয়লিখিত আন্সংগিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয় £ 

১। কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদে্সভা। 

২। শিক্ষার কেন্দ্রীয় কর্মাধিকরণ ( Central Secretariat ) £_-১৯৪৫ 
বাবে প্রথমে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রিত্বের 
প্রতিষ্ঠায় এর পদোন্নতি হয়। এর চারটি শাখা, বথা,-প্রশাসন ও বহিঃসম্পর্ক, 
গঠন, বৃত্তি ( professional ) ও শিল্প (t2০॥nical ) সম্বন্ধীয় | 

৩। কেন্দ্রীয় শিক্ষার ব্যুরো £_-একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবার পর 
১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পুনস্থাপিত হয়| শিক্ষাতত্ব ও তথ্যের সংগ্রহ এবং প্রচার এর 
প্রধান কাজ। 
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৪| বিশ্ববিদ্বালয়ের অর্থমঞ্জুরি কমিশন ( Grants Commission ) কেন্দ্রীয় 
শিক্ষোপদেষ্ট সভার ুপারিশে এই কমিটি প্রথমে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বেসরকারি স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের দ্বার গঠিত এই কমিচি প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ে 


কেন্দ্রীয় সাহায্যের বণ্টনব্যাপারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হ’লেও আস্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ী অন্তান্ত 
ব্যাপারেও একে ক্ষমতা দেওয়া হয়। 


বিশ্ববি্ভালয়ী শিক্ষার প্রসার 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীন ছাত্রের সংখ্যা ১৯৩৬-৩৭ খুষ্টাব্বের ১,২৬,২২প 
(অবিভক্ত ভারতের) থেকে বেড়ে ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ২,৪১,৭৯৪ এ ( বিভক্ত: 
ভারতে ) দীড়ায়। এই সময়ে সাধারণ কলা ও বিজ্ঞানের কলেজ ছিল ৪১০টি এবং 
তাতে ১,৫৮,১০০ জন পড়তে রাজনৈতিক আন্দোলনজনিত চেতনার বিস্তার ও 
যুদ্ধজনিত কর্মক্ষেত্রসমূহে চাহিদার স্থি ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল এবং 
এই কারণেই এই সময়ে বিশ্ববিগ্ালয়সমূহে বিজ্ঞানের নৃতন নূতন শাখা পাঠ্য- 


বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছিল এবং সৃতশ নুতন কলেজ ও বিশ্ববি্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। 3 


এই বিস্তার দেখে অনেকে বলে, থাকেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ- 


শিক্ষার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতের মতো বিরাট দেশের 
উচ্চশিক্ষিত নাগরিকের প্রয়োজনের হিসেবে উচ্চশিক্ষার এই বিস্তারকে কমই বলা 
ষায়। বস্তুত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায 


ভেদে বিসদৃশ লাগে। 


শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিশ্ববিদ্যানয়ী স্তরেরও প্রধান দোষ হল অপচয় । 


একদিকে বেছে বেছে ছাত্র ভর্তি ক 
ভিড় হয়েছে আর অন্যদিকে অর্থাভ 
হচ্ছে। . উচ্চশিক্ষায় বৈচিত্র্যের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হ 
বিজ্ঞানগেত্রের অনুপাতে অতিরিক্ত অধিকসং 

এই সময়ের মধ্যে ত্রিবাংকুর, 
এই কয়টি নূতন বিশ্ববিদ্ধালয় স্থাপিত হয়েছে। 

প্রিবাংকুর বিশ্ববিগ্তালয়ের গোড়াপত্তন ১৯১৯ থেকে ১৯২৪, খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
হ’লেও এর কাজ আরম্ভ হতে হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাক হয়েছিল । কেরলীয় শিক্ষা 


রঃ 
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সংস্কৃতির চর্চা ছাড়াও যন্রশিক্প, বৃত্তি ও ফলিতবিজ্ঞানের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা 
করা এর উদ্দেশ্য । 

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে, পৃথক উড়িস্যা প্রদেশ স্থাপিত হয়। 
১৯৪৩ খু্।বে, প্রাদেশিক উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনসাধনের জন্য, উৎকল বিশ্ববিগ্ভালয় 
স্থাপিত হয়। প্রথমে সংশ্লেষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে এর শিক্ষাদানের 
বিভাগও খোলা হয়। 

মধ্যপ্রদেশের হিন্দীভাষী অঞ্চলের জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সাগর বিশ্ববিগ্থালয় 
স্থাপিত হয়। ডাঃ হরিসিং গৌরের কুড়িলক্ষ টাকা দান এর ভিত্তিতে ছিল । 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে রাজপুতনার, গৌহাটিতে আসামের এবং করাচীতে 
সিন্ধুপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 

এই সময়ে ভারতের বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহে ছুই লক্ষের ওপর ছাত্র ছিল। তার - 
মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে নিরানব্বই হাজার, ডিগ্রি ক্লাসে বিরাশি হাজার 
বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে আটাশ হাজার (অধিকাংশই আইন ও ডাক্তারি ), 
স্নাতকোত্তর শ্রেণিগমূহে ৭৬০০ এবং গবেষণাক্ষেত্রে ৫৪০ জন নিযুক্ত ছিল। এরমধ্যে 
ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৬,০০০ । 

এর আগে থেকেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্চন্দ্র রায়, সি-ভি 
রমণ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক উচ্চকোটির গবেষণার জন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন ; বিশ্ববিছ্ভালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য “ডাক্তার” উপাধি 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষার পড়ার মধ্যেও 
গবেষণার স্থান দেওয়া হয়েছিল । 

শিক্ষাবিজ্ঞানের এম-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ও গবেষণার জন্য এই বিষয়ের স্বীকৃতি 
এবং এনাহাবাদ ও পাটনায় মনোবিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্র আর দিল্লীর কেন্দ্রীয় 
শিক্ষণণিক্ষারনিরের প্রতিষ্ঠা এই সময়ে হয়। | 


- মাধ্যমিক শিক্ষা 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছিল । ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের অবিভক্ত ভারতে 
যেখানে ১৩,০৫৬টি বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ১৯৪৭ 
খৃষ্টাব্দের বিভক্ত ভারতে ১১৩৯৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। অর্থাৎ 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বেড়েছিল। অপরপক্ষে 
ভারতবিভাগ সত্বেও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধিই হয়েছিল, যথা, ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে 


রি ভারতের শিক্ষা 


অবিভক্ত ভারতের ২২,৮৭,৪৭২ ছাত্রের জায়গায় ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৬১৫৬১৭৭৩" 
জন ছাত্র ছিল। এই প্রসার প্রচুর হ’লেও আগের যুগগুলির ডুলনায় কিছু কম, 
আবার উচ্চশিক্ষার অনুপাতেও কম, কেননা,' এই সময়ে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রের প্রসার 
পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। | 

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে এই শৈথিল্যের একটি কারণ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার 
পরিণতির অভাব । তারপর দারিদ্র্য ও যুদ্ধজনিত স 


ংকটের জন্যও শিক্ষার হার, 

কিছু কমেছিল। 
এর পূর্বযুগ থেকে মাধ্যমিক 

সাশ্রদায়িকতার প্রভাব দেখা যায়। "১ 
উল্লেখ পূর্বপরিচ্ছেদে করা হয়েছে। 
পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয় সে 
স্থাপিত হয়, কিন্ত আইনসভার ভে 
প্রত্যাহৃত হয়ে সংশোধিতভাবে আ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলাদেশে, 
৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বাংলার সরকারী প্রস্তাবের 
ওই প্রস্তাবানুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্ষেত্রের 
টি নূতন ভারতসবিধানে গঠিত আইনসভায় 
তর ও বাইরের তীব্র বিরোধিতার ফলে 
বার ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তারপর 
র জন্য ওই বিল চাপা পড়ে যায়। মাধ্যমিক 
দশিত উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ সাধু হ’লেও 
নের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করে” দেওয়ার 
শের তীত্র আপত্তি দেখা যায়। 


মাতৃভাষা মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়। 
র শয়ে মাধ্যমিক স্তরে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি 
ৃত্তিশিক্ষাব্যবস্থা কিছু প্রসার লাভ করে। 


-শিক্ষণশিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ২১১০ শিক্ষক ও ১৩০৭ 
শিক্ষিকা শিক্ষালাভ করছিল। 


দ্রীশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রবেশিকাপরীক্ষার বিকল্পব্যবস্থার সাফল্যের 
অভাব এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান দোষ ছিল। উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাবও এই স্তরের শিক্ষার মান শিচু করছিল। শিক্ষণশিক্ষার যথেঃ প্রসার হয়নি 
এবং শিক্ষকের বেতনের অন্পতা ও সম্মানের অভাবের কারণে দেশের শ্রেষ্ঠ যণীষা, 
এদিকে যায়নি এবং নিযুক্ত শিক্ষকগণ অর্থাভাবের তাড়নায় বিভিন্ন বাইরের কাজে 


লিপ্ত হয়ে নিজ ক্ষমতান্যায়ী শিক্ষাও দিতে পারছিলেন না। শিক্ষকসমাজে 
অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ও নৈতিক অবনতি দেখা দেয়। 


ভারতের শিক্ষা ২: 


রাজনৈতিক অশান্তি, বিদ্যালয়ের অব্যবস্থা শিক্ষকগণের অযোগ্যতা প্রভৃতির 
প্রভাবে ছাত্রসমাজের শৃংখলা ও সংযমের মানও অত্যন্ত নিচু হয়ে পড়ে। 

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ্যের প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল, কিন্তু 
অপরিকল্পিতভাবে, আথিক ও অন্যান্য ভিত্তি দৃঢ় না করেই বহু “প্রাইভেট” 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার মান নিচু হয়ে যায়। প্রসার বনাম সংস্কারের 
দ্বন্দ পুরাতন হ’লেও এসময়ের নিয়মানতার প্রতিকার অত্যন্ত আবশ্যক 
হয়ে পড়ে। 

নূতন নূতন শিক্ষাদর্শের বিবর্তন এ সময়ের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি লক্ষণ। 
বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ ক্ষীণ স্থত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান নীতিরূপে গৃহীত 
হয় এবং মাধ্যমিক স্তরে উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা হয়। j 


প্রাথমিক শিক্ষা 

১৯৩৬-৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার হ্রাস ও প্রয়াসের 
শৈথিল্য দেখা যায়| যুদ্ধজনিত অর্থসংকট ও হাটগ রিপোর্টের অনুসারী প্রসার 
বিরোধী সংস্কারনীতিকে এর কারণ বলে উল্লেখ করা৷ হয়। 

ংগ্রেণী মন্ত্রিগণ বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা যে চিন্তা করেননি তা নয়। 
প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতার বয়স ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু 
এক্ষেত্রে কাজ খুব কমই অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র বুটিশ- 
ভারতে মাত্র ৩২৯৭ গ্রাম্য ও ১৯৪ নাগরিক অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। বাংলাদেশে কলিকাতা৷ ও চট্টগ্রাম ভিন্ন কোথাও এই ব্যবস্থা হয়নি । 
অপরপক্ষে শিক্ষাকর অনেক স্থানেই নেওয়া হচ্ছিল। বালাদেশে শিক্ষাকর 
আয়করের অনুপাতে টাকায় পাঁচ পয়সা হিসেবে নির্ধারিত হয়। প্রাদেশিক 
সরকার বছরে ২৩৫ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন। 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বিভক্ত ভারতে ১,৩৪,৮৬৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১০৫১২৫১৯৪৩ 
জন ছাত্রছাত্রী ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বেচ্ছাভিত্তি প্রসারের সম্ভাবনা 
নিঃশেষিত হয়ে গেছিল এবং একদিকে আবশ্িকতা আর অন্যদিকে বয়স্কশিক্ষার 
প্রয়োজন অন্থভব করা বাচ্ছিল। সাক্ষরতার হার কিছু বেড়েছিল। ১৯৩১ 
খৃষ্টাব্দের আদমনুমারিতে সাক্ষরতার হার ছিল ৭'৩% আর ১৯৪১এ ১২:৩%। 
পূর্ব পূর্ব যুগ থেকে এই দশ বৎসরের বৃদ্ধি কিছু বেশি হ'লেও একে সন্তোষজনক 
কিছুতেই বলা যায় না। দেশের সব জায়গায় সমানভাবে সাক্ষরতা বাড়েনি ঃ 


২১৬ ভারতের শিক্ষা 


ব্রিবাংকুর-কোচিন, বরোদা ,প্রভৃতি জায়গায় সর্বাপেক্ষা বেশি এবং গোয়ালিয়র, 
কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদে সর্বাপেক্ষা কম ছিল। 

. প্রাথমিক বিদ্ধালয়ের মাসিক বেতনের হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল বোস্বাইয়ে 
€ ৩৩২) আর সবচেয়ে কম ছিল বাংলাদেশে (৮২)। 


বুনিয়াদি শিক্ষা | 
মহাত্া গান্ধির অন্প্রেরিত বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ প্রাথমিক ও নিয়মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগাস্তরের স্থচনা করে। 


১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা 


বেশনে কংগ্রেসকর্তৃক স্বীকৃত হয়ে, অল্পদিনের 
নখে এর প্রস্তাবগুলি কাশ্মীরের ও ভারতের কয়েকটি কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের 
শিক্ষানীতিূপে গৃহীত হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বুনিয়াদি শিক্ষার 
শিক্ষকশিক্ষণের জন্য ওয়ার্ধায় 


বিষঞামদির হ্রনিং স্থল স্থাপিত হয়। ক্রমশ 
সন দেশ। যুক্ত্রদেশ, বিহার, বোহাই এবং কাশ্মীরে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা 


পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ হয়| বুনিয়াদি শিক্ষার বোর্ড স্থাপিত ও “স্পেশ্যাল 
অফিসর” নিযুক্ত হয়ঃ ট্রেনিং স্থল খোলা হয় এবং নৃতন বুনিয়াদি বিপ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক বিগ্বালয়গুলিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করার নীতি গৃহীত 


হয়। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও মস্লিপটমের অন্ধ জাতীয় কলাশালা 
এই তি স্বীকার করে! পুমার তিলক মহারাই বিদ্তাগীঠ আর আহ মেদাবাদের 
দি শিক্ষাবিষয়ে বোসম্বা 


ই সরকারের সহযোগিতা করে। 


প্রধান প্রধান রিপোটগুলির আলোচনা পুৰ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে কংখেসী মন্ত্িসভাগুলির পদত্যাগে বুনিয়াদি শিক্ষার 
প্রসার ব্যাহত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বি রর শিক্ষকমি ন্দর বন্ধ হয়ে যায় 
পরিণত করার পরিকল্পনাও স্থগিত 


জেদের কার্যকলাপ সংকীর্ণ পরিধিতে 
আবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। উড়িন্ার সরকার “বেসিক এডুকেশন 


ভারতের শিক্ষা ২১৪ 


বোর্ড"টি ভেঙে দেন, কিন্তু “উৎকল মৌলিক শিক্ষাপরিষদ” নামের বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানদবারা বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচারিত হ'তে থাকে। বুনিয়াদি শিক্ষার 
স্পেশাল অফিপর ও কয়েকজন শিক্ষক সরকারি পদ ত্যাগ করে এই আন্দোলনে 
যোগ দেন। 

১৯৪২ এর বিক্ষোভে শিক্ষার গঠনমূলক কাজ অনেকাংশে ব্যাহত হ'লেও 
বিহার ও কাশ্মীরের সরকারি শিক্ষাবিভাগ বুনিয়াদি শিক্ষা বন্ধ করেননি এবং 
পূর্বোক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের কাজ করে’ চলেছিল । 

তারপর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধায় আবার জাতীয় শিক্ষাসম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, 


তার পরিকল্পনা পূর্বপরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। 


বৃত্তি ও ব্বসায়শিক্ষা 

১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে তেরোটি ল-কলেজে ৫৩৩২ ছাত্রছাত্রী পনি 
পশু ও মানুষের চিকিৎসাশিক্ষার তেইশটি সাধারণ ও তিনটি মেয়েদের কলেজে 
৬৭৪২ ছাত্র ও ১৬১৪ ছাত্রী পড়ছিল; পঁচিশটি মেডিকেল স্কুলে ৪০১০ ছেলে ও 
৩৮৫ মেয়ে পড়ছিল। 

এই সময়ে পশ্চিমবংগে পশু ও মানুষের চিকিংসাশিক্ষার চারটি কলেজে 
১৭৫১ পুরুষ ও পঁচাশিজন মেয়ে এবং ছয়টি মেডিকেল স্কুলে ১৯০৭ জন ছাত্র 
ও শ্াটাশিজন ছাত্রী ছিল। দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত 
কম ছিল এবং বিশেষ করে” গ্রাম্য অঞ্চলে চিকিৎসক পাওয়া দুষ্কর ছিল। 
অপরপক্ষে উচ্চতর শিক্ষাবিষক গবেষণা এবং আয়ুর্বেদিক ও যুনানি চিকিৎসার 
কিছু উন্নতি হয়েছিল । 

তখন ভারতে চৌদ্দটি কমার্স কলেজে ৭৭৮৩ এবং ২৯৬টি কমার্স” স্কুলে 
১৪, ৭৮৪ জন ছাত্র ছিল তারমধ্যে পশ্চিমবংগে সাতটি কলেজ ও আটটি 
ক্কুলে যথাক্রমে ৩৭৮৭ ও ৬৭৫ জন ছাত্র ছিল। 

১৪টি “কলা” (০০ বিদ্যালয়ে ১৬৯৮ জন ছাত্র ছিল, তারমধ্যে পশ্চিমবং 
তিনটিতে ৩৯৭ জন পড়তো | 

১১টি নূতন কৃষিবিগ্ভালয়ের স্থাপনে এই যুগে কৃষিশিক্ষার কিছু উন্নতি 
হয়, এগুলির মধ্যে বাংলাদেশে একটিও স্থাপিত হয়নি। ১৯৩৬-৩৭ খুষ্টাব্বের 
ছয়টি রুষিপ্রতিষ্ঠানের ১০০৮ জন ছাত্রের স্থানে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সতেরোটি 
কুষিবিগ্ভালয় ১৫৫১ জন ছাত্রকে স্নাতক ও ন্নাতকোওর স্তরের কৃষিশিক্ষা দিচ্ছিল । 


॥ 


হি ভারতের শিক্ষা 


2 ভারতে আটটি ইঙ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল। তারমধ্যে 
লাহোর ও করাচির কলেজছুটি পাকিস্তানে চলে বায়। ,তৎসত্বেও ১৯৪৬-৪৭ 
খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা সতেরো! ও ছাত্রের সংখ্যা ২৫০০এ৷ 
দাড়ায়। 

যন্ত্রশিল্পের শিক্ষাবিষয়ে উড-এবট-কমিটির রিপোের কথা বর্ণনা করা 
হয়েছে। তারপর যুদ্ধের চাহিদায় যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং এ-সম্পর্কে 
ঠুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। বস্তুত ১৯৩৭-৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেশের 
শিল্পশিক্ষা যে-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এর আগে আর কখনও সেরকম হয়নি । 
কেন্রীয় শিক্ষোপদেষ্ট সভার পরামর্শে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ যন্ত্রশিল্পশিক্ষার একটি সর্ব- 
ভারতীয় সমিতি (All India Council for Technical Education) স্থাপিত 
হয়। এই সমিতির অধীনে বিভিন্ন শিল্পের শিক্ষাবিষয়ক ছয়টি শাখা তত্ব 


বিষয়ে উচ্চকোটি পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছে এবং তার স্বপারিশে সরকার কর্তৃক 


চোদ্দটি সর্বভারতীয় শিক্পশিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীনলিনীর 


রন সরকারের সভাপতিত্বে উচ্চতর শিল্পশিক্ষাবিষয়ে 
একটি “কমিটি” বসে এবং ১৯৪৬ 


ান্দে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই 
রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে: 
১। যুদ্ধপরবর্তী শিল্পশিক্ষার চাহিদা“মেটাবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশি 


অঞ্চলে অন্তত একটি করে, উচ্চতর শিক্ষায়তন 
স্থাপন করতে হবে । 


A 


পূর্বাঞ্চলের শিক্ষায়তনটি কলিকাতায় স্থাপিত হবে। 


৩ 


শংগে সংগে বোষ্বাইয়ের কাছে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের কাজ 
আরম্ভ হবে। ” 


৪। বিশেষভাবে “হাইডউ্রলিক্স” (hydraulics) ইঞ্জিনিয়ারিং শেখাবার 
জন্য উত্তরের কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। 

এই অনুসারে পশ্চিমবংগের হিজলিতে ও বোম্বাই শহরের কাছে একটি 
করে’ প্রতিষ্ঠানস্থাপনের প্রস্তাব সরক 


রি প্রথম পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনার অংগীভূত 
করা হয়। 


১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৪৯০টি বন্্শিল্প ও স্থাপত্যশিক্ষালয়ে ২৭,৯৪০ 
জন ছাত্র আর বাংলাদেশে আটাশিটি শিক্ষালয় ৪৮১৯ ছাত্র ছিল। 


শী এ 


ভারা 


ভারতের শিক্ষা ২১৯. 
স্ত্রীশিক্ষা 


এই সময়ে ভারতে মেয়েদের জন্য ১৭,৪৮৫টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ৩২,৯৪,২৪৮- 
জন ছাত্রী ছিল। 


মুসলমানদের শিক্ষা 

মুসলমানদের ভারতের এক অনগ্রসরশীল, সংখ্যালঘু অংশরূপে গ্রহণ করে' 
এ-যুগের আগে থেকেই তাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছিল। এই যুগের 
মধ্যে “অল ইয়া মুসলিম এডুকেশন কমিটি” নামে একটি সমিতি স্থাপিত 
হয় এবং -সেই সমিতি মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সমর্থন 
করে? বুনিয়াদি শিক্ষা মুসলমানদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করার বিরোরিতা করে। 
তাস্ছাড়। মুসলমানদের ধর্ম'য় (denominational) বিদ্যালয়ের স্বীক্ষতি, উর্ঘ- 
ভাষামাধ্যম বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, দ্রীপুরুষের পৃথক শিক্ষা» সাধারণ 
বিছ/লয় ও বিশ্ববিগ্ভালয়ে মুসলমান ছাত্রদের স্থানসংরক্ষণ ও মুসলমান শিক্ষক: 
নিয়োগের হ্থ্যনতম আনুপাতিক হার নির্ধারণ প্রভৃতির দাবী এই সমিতি করে। 
এর রিপোর্টে শিক্ষার কেন্গীকরণের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার পক্ষে বলা হয়। 


হরিজনদের শিক্ষা 
এই আন্দোলন অক্পুশ্ঠতানিবারণের আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিল। 
১৯৩৭ খুষ্টাব্দের পর কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে হরিজনদের জন্য বিশেষ বৃত্তি 
ও বিদ্যালয়ের স্থাপন এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে তাদের জন্য স্থানসংরক্ষণ ও 
অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক প্রদেশেই আইনদারা এদের, 
তপশীলভুক্ত করে নেওয়া হয়। 


বয়স্কদের শিক্ষা 
বয়ঙস্কশিক্ষার কাজও দেশে কংগ্রেসমন্ত্রিত্বের স্থত্রপাতের পর থেকেই সংগঠিত- 
ভাবে আরম্ভ করা হয়। ১৯৩৯ খষ্টাবদে কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টুসভাকর্তক 
বয়স্কশিক্গার একটি কমিটি স্থাপিত হয়, বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ' 
তার সভাপতি ছিলেন । অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের বয়ঙ্কশিক্ষার প্রধান উদেশ্য: 
থাকে স্বল্পশিশিতের লেখাপড়ার ভভ্যাস বজায় রেখে নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনের 
পথ রুদ্ধ করা ও তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা কিন্তু ভারতের মতো নিরক্ষরতাপূর্ণ 


১ ভারতের শিক্ষা 


দেশে ওপরের উদ্দেশ্য বর্তমান থাক্লেও মাক্ষরতাসাধনই প্রধান উদ্দেশ্ট। 
তাছাড়া কর্মজীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বনধযুক্ত শিক্ষাদানে হুনাগরিকের স্থষ্টি ও 
জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যের অন্তভু'ক্ত। 

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ও কতকগুলি দেশীয় রাজ্যও এই পরিকল্পনা 


উৎসাহের সংগে গ্রহণ করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে, কংগ্রেসী মন্ত্িসভাগ্ুলির পদত্যাগে 
কয়েক বছর এই কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার 


গৃহীত হয়। যুদ্ধকালের মধ্যেও বয়স্কশিক্ষা ও বয়ন্ধদের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
সাধারণ জ্ঞানের প্রচারের কাজ সরকারি “জাতীয় যুদ্ধ ক্রণ্টের” দ্বারা কিছু কিছু 
করা হয়েছিল। 


১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিহারের শিক্ষ 


মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ স্বেচ্ছাভিত্তিতে, 
বেসরকারিভাবে এই আন্দোলনের 


হত্রপাত করেন, সংগৃহীত দানের দ্বারা 
এর ভাণ্ডার গঠিত হয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রীক্মাবকাশে এই কাজে 
আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ করা হয়। প্রাথমিক ও অন্যান্য বিগ্বালয়ে 
কলেজে এবং বিভিন্ন প্রভিষঠানে সমাজসেবার অংগস্বনধপ বয়স্কশিক্ষার কাজ গৃহীত 
হয়। সরকারি জেলে কয়েদিদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কোনো কোনো 
‘ক্ষেত্রে জমিদার, মিলমালিক প্র মিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 


হয় এবং সরকারকর্তক প্রাদেশিক 
কোণ কোন গ্রামে সাক্ষরতাদিবস পরিপালিত হয়। 
১৯৪ খৃষ্টাব্দে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য বন্ীনাথ বর্ণা বৎসরে দুই লক্ষ 
“বয়স্ককে সাক্ষর করার পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন I 

বোস্বাইয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার স্থাপনের পরই, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, বয়স্কশিক্ষার 
প্রাদেশিক “বোর্ড” স্থাপিত করে” কা সারস্ত হয়। বোর্ডের ও বোস্বাইয়ের 
সমাজসেবাসমিতির (১০০৪1 Service League ) তৎপরতায় বোম্বাই শহরে বেশ 
ভালো কাজ হয়েছিল। এই কা 


[জের সম্পরকে শ্র্মাবকাশের সময়ে একমাসের জন্ত 
সুনকলেজের ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষকন্নপে নিয়োজিত কর। কর এবং এর স্থফল 


স্থায়িভাবে গৃহীত হয়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বয়স্কশিক্ষার 
কাজ ততটা অগ্রসর হয়নি। 


করদরাজ্যগুলির মধ্যে 


সহাশূরে বয়স্কশিক্ষার কাজ উল্লেখষোগ্যভাবে 
হয়েছিল। 


উপসংহার 


ভারতের স্বার্ধীনতালাভের সংগে এই বইয়ের বর্ণণীয় বিষয় শেষ হবার কথা, 
কিন্তু নবজাগরণের যে প্রভাতকাকলি বৃটিশযুগের শেষাংশে শোনা গেছিল স্বাধীনতা- 
স্থর্যোদয়ে সে সংগীত কি রূপ নিল তার আভাসমাত্র না দিয়ে পাঠকবর্গের কাছে 
বিদায় নেওয়া! সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে গৃহীত যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনায় তৎকালীন জাতীয়, 
শিক্ষাদর্শ যে বহুলাংশে স্বীকৃত হয়েছিল তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। তার 
সুপারিশে প্রথম পাচ বৎসর পরিকল্পনার ও তার পরে পুনর্গঠনের কাল নির্দেশ করা 
হয়েছে। স্বাধীনভারতের ছুই পঞ্চবাধিকীর মধ্যেও. প্রথম পঞ্চবর্ষকে মুলত 
পরিকল্পনার ও দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষকে কর্মস্থচনার কাল বলে বর্ণনা করা যায় কিন্তু ওই 
প্রথম পঞ্চবর্ষ স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা 
এসেছিল নিদারুণ ক্ষতের মধ্য দিয়ে যার পূর্ণ নিরাময় আজ পর্যন্ত হয়নি, তাছাড়া 
রাষ্ট্রের নূতন সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে । সেই বর্ষ থেকেই ভারতের 
পঞ্চবাখিকী বিবর্তনের পঞ্চবর্ষ গণনা করা হয়। পরিকল্পনার প্রথম পঞ্চবর্ষে শিক্ষার 
জন্য ১৬৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়, তার ৪৪ কোটি টাকা কেন্দ্র এবং ১২' কোটি 


টাক। রাজ্যগুলির প্রদত্ত । 
প্রীরাধারুফণের সভাপতিত্বে রচিত সর্বভারতীয় বিশ্ববিগ্ালয় কমিশনের 


প্রস্তাবাবলীর ওপর স্বাধীনভারতে বিশ্ববিগ্ভালয়ী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত। ১৮৪৮ 
খৃষ্টাব্দে ওই কমিশন নিযুক্ত হয় ও তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে । 


' অগ্রগামী জাতীর চিন্তাধারার শীর্ষে স্থাপিত স্বক্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ এতে 


বিজ্ঞাপিত হয়েছে। একদিকে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বৃত্তি ও শিল্পকে উচ্চ মর্যাদায় 
স্থাপিত করে” অন্যদিকে গ্রামপ্রাণ দেশকে প্রবুদ্ধ করার জন্য গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রস্তাব করা হয়েছে। 

বিশ্ববিষ্যালয়ী শিক্ষার জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষে ১৫ কোটি ও দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষে ৫৭ 
কোটি টাক মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিষ্যালয়ী স্তরের বিডি 
প্রতিষ্ঠানে ৫,৯৪১০৬১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছিল। এই কয় বৎসরে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২১ থেকে ৩৩ শে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে শান্তিনিকেতন, 


২২২ ভারতের শিক্ষা 


যাদবপুর, কল্যাণী, ও বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং বাণীপুরের * 
জনতাকলেজ তার নিজের স্নাতকপত্র বিতরণ করে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক 
শিক্ষাকমিশন নিযুক্ত করা হয়। সভাপতি 


রিপোর্ট “যুদালিয়র রিপোর্ট” বলে’ পরিচিত। সার্জেন্ট রিপোর্টের দ্বিশাখের 
পরিবর্তে বহুশাখ মাধ্যমিক শিক্ষা, তথ্যমি 


ক্ষা ভিন্ন জ্ঞান আহরণের ক্ষমতার্জন, 

চরিত্রগঠন, মনুষ্য ও নাগরিকতার বিকাশ প্রভৃতি গুণের জন্য বিশেষ বিষয় ও 

পদ্ধতির সমাবেশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হ'ল এর প্রস্তাবাবলির মূল 

_ কিথা। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনসন্ব্ীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান এই রিপোর্টের 
প্রস্তাবান্যায়ী কর) হচ্ছে। 

তারপর 


শ্রীরামস্থামী মুদালিয়রের নামে এর 


২৩ কোটি টাকা 
হয়েছে। 


বুনিয়াদি 
বর্তমানের আদর্শ হ’ল ১৯৬০-৬১ ধষ্টাবের 


সমস্ত বালক বালিকার জন্য অবৈতনিক 


দেওয়| হয়েছিল আর দ্বিতীয় 


শিক্ষার আদর্শ আগেই গৃহীত হয়েছিল, 
মধ্যে এই শিক্ষাকে ৬ থেকে ১৪ বৎসরের 


গগুলি টলচ্চি, বেতার প্রভৃতি নানা 
উপকরণের মাধ্যমে সচেতন নাগরিকস্থষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছে। SS 


বা 


না যারা সার লালা রায় য়া র্যা য়ায় 


ভারতের শিক্ষা ২২৩ 


এইভাবে স্বাধীনভারতের শিক্ষার প্রসার আংশিক হিসেবে প্রচুর ঘটলেও 
বথেষ্ট হয়নি বলে’ অনেকের মনে অসন্তোষ আছে, কিন্তু বিখণ্ডিত দেশের নানা 
দলাদলি ও বিপত্তির মধ্যে এর চেয়ে বেশি হওয়া কঠিন ছিল। অপরপক্ষে এক্ষেত্রে 
গৃহীত গণতান্ত্রিক পন্থা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। জাতীয় এক্যের খাতিরে প্রথমে 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হ'লেও রাজ্যে রাজ্যে বিশ্ববিগ্ভালয়, সরকারি শিক্ষাবিভাগ 
ও বিভিন্ন শিক্ষাপর্যতের এবং শিক্ষাবিদদের উপদেশ ও সহায়তায় সর্বজনগ্রান্ 
ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা সুস্প্ । গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গতি ধীর হয়। শিক্ষা- 
বিজ্ঞানীরা জানেন যে মানবিক বিবর্তনের কাজ কোনদিন দ্রুত করা বায় না৷ এবং 
্বয়ংসিদ্ধান্তও সিদ্ধির পথ ছাড়া তার অন্য কোনো বাস্তবিক উপায় ও নেই। এক্ষেত্রে 
ভুল যে হচ্ছে না তাও নয়, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানরূপে শিক্ষার পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র 
জনসাধারণের কলরোলে, গবেষণাগারের নিস্তৰতায় নয়_এখানে নিবাঁজীকৃত 
নিভূলতার স্থান নেই, আছে স্বেদস্পৃষ্ পৌনঃপৌনিক প্রয়াস । 


॥ ৫.৩০ নঃপঃ |. এ, 


